লাখ 
কারিক। 
(বাংলা টীকাসহ ) 


হ্বীহরেক্দ্রনীথ রাষ, ব্যারিষ্টার এ্য।ট-ল, 
এর্জিষ্ট।ান্ট-বেফাবি, কলিকাতা হাউকোট। 


্ণ 


সন ১৩৩২ সাল 
প্রথন সংক্করণ ! 


মূল্য ২. টাকা 


৯নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা, 
উদ্বোধন-কাধ্যালয় হইতে 
ব্রঙ্গচারী গণেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত । 


সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত । 
২৩৩২৭ ফাস্তন | 


গ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, 
প্রিন্টার ন্থুরেশচন্দ্র মুমদার 
৭১।১নং মির্জাপুর হ্রীটঃ কলিফাত' 


৯৬৪1২৫, 


শু ভ্লস্স 
৩ ৩৩ পেহ্দ্রপাখ সল্প ক্পাক্স এস্মতএও 


টি-এল, জ্তালিস্টীব-এটউ-ল 


জ্াতংবংশে ভুবন বিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং 
জানান ত্বাং প্রকৃতিপুরুবং কামবূপং মঘোনঃ। 
তেনাধিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দুরবন্ধুর্গতোহহং 
যাজ্ঞা মোঘ! বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ কাম! ॥ 
€ মেঘদূত ) 
৮বিছ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বাংলা 
আাঁষায় শিশু পাঠা গ্রন্থাবলী লিখ্য়া বাংলা ভাষা সাধারণের নিকট 
স্থগম করিয়া দিয়াছিলেন ! ৬প্যারী চরণ সরকার মহাশয় 
ফারষ্টবুক, চাইল্ডন্ফাষ্ট গ্রামার প্রমুখ পুস্তক সমুহ প্রচার করিয়! 
বাঙালীর সম্মুখ হংরাজী ভাষার রত্বভাগারের পথ প্রদশন 
করিয়াছিলেন । আপনি প্রতিষ্ঠিতনামা অশেষ-গুণালস্কত প্যারী 
চনণ পরকার মহাশয়ের বংশে জাত এবং স্বনামধন্য পুরুষ । আপনি 
'বৃন্টোৎস হী আপনার নিকট যাক্কার ফলে সাংখা দশন প্রকাশিত 
£ছইল। আমি আপনাব নিকট কৃতজ্ঞ । কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ 
'এই গ্রন্থ আপনার নামে উৎসর্গ করিণাম। 
শ্রীন্তরেন্্রনাথ দেবশম্মাঃ | 


ভূমিকা 


ভারতবর্ষে যে সকল দর্শন শান্তর উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাদের 
সকপের মুলেই ছুঃখবাদ। ছুঃখ দুর করিবার উপায় উদ্তাবনই 
দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্র হঃখ নাঁশের জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন পথ স্থির করিয়াছে । 
0) মীমাংসা (দৈমিনী প্রবর্তক) (২) ন্যায় (গৌতম 
প্রবর্তক) (৩) বৈশেষিক (কণা প্রবর্তক) (৪ ংখ্য 
( কপিল প্রবর্তক ):৫) যোগ ( পতঞ্জলি প্রবর্তক ) (১) ব্রহ্মস্থত্র 
ঝা বেদাস্ত (বেদ-বাঁস প্রবর্তক ) এই ছয়টি দর্শন বিশেষ ভাবে 
প্রসিদ্ধ। অল্প আয়াগে সাংখা শাস্ত্রের ব্যক্তবা বিষয় যাহাতে 
শিক্ষিত বাঙালী অবগত হইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে সাংখ্য 
দর্শন প্রকাশিত হইল। ইহা ঈশ্বর কষ £.ণীত সাংখ্য কারিকা 
পুস্তকের বাংলা টীকা মাত্র, সাংখ্ শাস্ত্রের ছইটি মূল তত্ব প্রকৃতি 
ও পুরুষ | ত্রিগুণের সাম্য এবং সাম্য বিচ্যুত অবস্থানুসারে 
প্রকৃতির অব্যক্ত এবং ব্যক্ত এই ছুই আখ্যা । পুরুষ ব! জ্ঞ, ব্যক্ত 
এবং অব্ক্ত--এই তিনের বিজ্ঞান হইতে ছুঃখের চরম নিবৃত্তি 
হয়) ইহাই সাংখা মত। 
হার্বাট স্পেন্সর কোন এক প্রবন্ধে লেখেন “জগৎ মধ্যে 
এক অনন্ত ও অবিনাগী শক্তি আছে যাহা হইতে চরাঁচর বিশ্ব 
নিঃস্যত হইয়াছে ।” জ্বন ইয়া মিল লিখিয়াছেন, (ধর্ম বিষয়ে 
গ প্রবন্ধত্রয় ) “কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, এবং 


পপর 
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কারণ শব্ধের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, অর্থাৎ সমূদায় 
কারণের আদি ও সর্বব্যাপী কারণরূপে যাহা বিদ্তমান, সেই : 
মর্থে শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলা যায় না। «এই / 
শক্তি মূলে এক ও অভিন্নঃ ইহার হাস বৃদ্ধি নাই ।” সাংখ্য 
বর্শনে এই শক্তির নাঁম মবাক্ত বা প্রকৃতি । প্র--করোতি ইতি 
প্রকৃতিঃ) বিশ্ব যাহার কৃতি তাহাই প্রকৃতি । এই অবাক্ত প্রকৃতি ূ 
ব্রিগুণ সম্পন্ন, এবং এই ত্রিগুণের পরস্পর সম্মিগনে এই 1 
পরিদৃশ্মান জগতের উৎপত্তি হয়ঃ এবং ত্রিগুণ হেই পদার | 
সমূহের বছবিধ রূপ হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র অব্যক্ত ১ 
হইতে কটি ব্যাপার ঘটে না। ত্ষ্টিব জন্য আর9 কিছু আবশ্যক | : 
মাটি ঘটের উপাদান কারণ; বিন ফুম্তকাঁর মাটি ঘটে পরিণত £ 
হইতে পারে না। থে কুস্তকার জগৎ ব্যাপারের নিমিত্তকীরণ | 
সাংখ্য মতে তাঁহার সংজ্ঞা হইতেছে “ভ্ত৮ বা পুরুষ বা আত্মা | : 
পদ্ম-পত্র এবং জলের সংযোগের ম্যায় জড়া প্ররুতি ও চিৎ, 
পুরুষের সংমোগ হয়। জর নিক্কিয়। অব্যক্তও নিক্ষিয়? কিন্তু, 
উভয়ের সান্নিধ্যে অবাক্তের যে পরিণাম হয়ঃ লেই ব্যক্ত: 
ক্রিয়াশীল সাংখ্যেপ্রা প্রকৃতিকে অন্ধের সহিত তুলনা করেন । 
পুরুম পন্থু আর প্রকৃতি অন্ধ-__উভয়ের সহযোগে স্থষ্টি ব্যাপার। 
পন্গ ্ধবৎ সংযোগঃ তৎরুতঃ সর্গঃ__কারিকা। বাত্তের অপর নাম 
দৃশ্ত । প্রকাশ-ক্রিয়/-স্থিতি-শীল, "ভূত এবং উন্দরিয়আক৮ হইতেছে 
বাক্তের বিশেষণ | পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ প্রকৃতি দার! 
সাধিত হয়। 

সাংখ্যর মুলপ্রকৃতি ₹ইতে পুরুষের সান্নিধো কিরূপে এই 
পরিদুশ্ঠমান জগতের স্যি হইয়াছে, তাহাই দেখাইয়াছেন | 


তি 
নি 


সা আসিস 


ইসা 
ডু শিক পলা 
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তাহার মতে মুল প্রকৃতি হুইতে প্রথমে মহান্‌ উৎপত্তি হয়। 
তৎপরেই এই মহত্বত্ব হইতে অহঙ্কার উড্ভৃত হয়। এই অহঙ্কারের 
ষোড়শ পরিণাম হয়, তন্মধ্যে পঞ্চতন্না্র হইতে পাঁচ স্থল ভূত 
স্যষ্টি হইঘাছে। 

প্রকৃতির যে সমস্ত বিকাঁর-__তাহাদ্দিগের উৎপত্তি বিনাশ 
নাই-_কেবল ভাঁবাস্তর হয়-_কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র 
হয়। সাংখা পরিভাবায় ইহাকে “সৎকার্ধাবাদ” বলে। সৎ 
কার্যাবাঁদ প্রতিষ্ঠানের জন্ত কতকগুলি যুক্তি কারিকায় দেওয়া 
হইয়াছে। প্রথম যুক্তি এই যে__অসদ্‌ অকরণাঁৎ-_যাহা! অসৎ 
তাহার ভাব ( সন্ভা) হইতে পারে ন!। 

“কারণ বাপারের পরে যেমন কার্যা থাঁকে, তাহার পূর্বেও 
সেইরূপ কাধ্য থাকে । সেই সৎ কার্যোর কারণ হইতে অভিব্যক্তি 
হয় মাত্র। তিলকে পিষ্ট করিলে তৈল বাক্ত হয়, ধানকে কুটিলে 
চাউল বাক্ত হয়, গাঁভীকে দোহন করিলে ঠঞ্ধ ব্যক্ত হয়। এ 
সকল কায্য কারণে অন্ত ছিল বলিয়াই তাহাদের অভিব্যক্তি | 
নতুবা অসংকে সৎ হইতে কে কবে দেখিয়াছে?' ইহাকেই 
“উপাদান নিয়ম৮ বলে। শক্তস্ত শক্যকরণাৎবযে কারণ 
যে কাধ্য করিতে সমর্থ সে তাহাই উৎপন্ন করে; অন্ত 
কার্যা উৎপন্ন করে না। আপত্তি হইতে পারে যে কারণের 
এমন এক শক্তি থাকে যন্ধবারা বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপন্ন 
হয়। অতএব উৎপত্তির পূর্বে কার্ষোর অস্তিত্ব কেন স্বীকার 
করিব? ততহুত্বরে সাংখ্যেরা বলিতেছেন যে ”তোমর। যে শক্তির 
কথ বলিলে তাহার সহিত কাধ্যের সম্বন্ধ আছে কিনা? 
য্দি বল নাই, তবে যে-সে কারণ হইতে যে-সে কাধ) উৎপর 
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হয় না কেন? অতএব শক্তির সহিত কাধ্যের সম্বন্ধ মানিতেই 
হুইবে। কিন্তু কার্য ঘি অসৎ হয়- উৎপত্তির পূর্বে যদি 
কাধ্যের অস্তিত্ব স্বীকার না! কর, তবে শক্তির সহিত তাহার 
সম্বন্ধ কিরূপে ঘটাইবে |” ইহা! ব্যতীত আরও যুক্তি আছে। 

পূর্ব্ব স্থষ্টি ব্যাপারে অহঙ্কারের কথা বল! হইয়াছে। সেই 
অহঙ্কার অভিমানাত্মক । ইহা! হইতে ছইরূপ স্থষ্টি হইয়াছে। 
প্রথমতঃ ইহার রাজসিক অংশে পাঁচ কক্মেন্ত্রিয। ও পাঁচ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়)--সাত্বিক অংশে মন আর সর্বশেষে পঞ্চ তন্মাত্র 
উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! জিহ্বা, ত্বক, ইহারাই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্রিয-_আর বাক, পাণি, পায়ু) পারদ ও উপস্ক এই পাঁচ কর্মে 
ভ্িয় সর্ধসমেত দশ বাহ করণ; এতঘ্যতীত ৫ প্রাণেন্দ্রিয়ও 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । রাজসিক অহঙ্কার হইতে এই দশ 
ইন্দ্িয়-শক্তি প্রথমে সৃষ্টি হয়। মন, জ্ঞান ও কর্ম উভয় 
ইন্দ্িয়াআ্মক ; যেমন ত্রিগুণের ভেদে বাহপদার্থ সকল নান! প্রকার, 
সেইরূপ মনও নানারূপ অবস্থাত্বক হয়। ইন্দ্রিয়ের অপর নাম 
করণ। সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ )-_ বুদ্ধি, অহঙ্কার আর মন । 
আর বাহা করণ দশটি, তাহারাই পদার্থ সকলকে জ্ঞাপন করে। 
তিন অন্তঃকরণই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিবাঘ্প মূল কারণ। 
দশটি ইন্জ্িয়কে কেবল ইহাদের দ্বার বলা যায় মাত্র। এই 
ত্রয়োদশ করণ পরম্পর বিভিন্ন, ইহার! ত্রিগুণ হইতে জাত, 
অথচ প্রদীপের স্তায় বিষয় সকল প্রকাশ করে। ইহারা পুরুষেরই 
অন্ত সমস্ত প্রকাশ করিয়! বুদ্ধিতে প্রেরণ করে, আর বুদ্ধিস্ 
হইলেই পুরুষের তাহা! উপলকি হয়। “যে বুদ্ধি হইতে সমস্ত 
ইন্িয়-গ্রাহহ পদার্থ পুরুষ উপভোগ করে, সেই বুদ্ধি হইতেই 
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' মূল প্ররুতি ও পুরুষের মধ্যে গুঙ্ম প্রভেদ অবগত হওয়া যায়। 
এই অবগত হওয়ার নাম বিবেক-খ্যান্তি বা বিজ্ঞান । এই বিজ্ঞান 
আসিলে আমাদের প্রকৃতিজ অং জ্ঞান দূর হইবে, প্রকৃতির 
সহিত পুরুষের বন্ধন ঘুচিবে ৷ পুরুষ প্ররুতির স্বরূপ অবগত হইলে, 
প্রকৃতি আপনিই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে- তখন ধর্্ীধর্ম্মের 
কিছুই ফল হইবে না। 

সাংখা কারিকায় ্ঃখবয় নিবৃন্তির উপায় স্থির করিতে গিয়। 
নিম্নলিখিত পথ অবলম্িত হইয়াছে । 

(১) প্রথমে সাংখ্যকার কিরূপ যুক্তির সাহায্যে তত্ব স্থির 
করিবেন, তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন । (প্রমাণ ) - 

(২) তৎ্পরে এইবপ যুক্তির দ্বারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কতক- 
গুলি মুল বিষয় ধরিয়া! লইয়াহেন ( সৎকার্্যবাদ )। তিনি উল্লিখিত 
যুক্তি-বলে এই ব্যক্ত জগতের মূলেঃ ঘে অবাক্ত জগৎ আছে 
তাহাই দেখাইয়াছেন ) তাহার গুণ কিঃ তাহার কার্য কি, 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সাধারণ ও বিশেষ ধর্শ কি, তাহা 
স্থিরীকৃত করিয়াছেন । 

(৩) তৎপরে তিনি, অবান্ত জগৎ কেন যুক্তিসিদ্ধ, পুরুষের 
অস্তিত্বও যুক্তি সম্মত এবং পুরুষের ধর্ম কি, তাহা দেখাঁইয়াছেন । 

(8) এই ব্যক্ত ও অবান্ত জগৎ যে ব্রিগুণাত্বক। সেই 
ত্রিগুণের স্বরূপ ও ধর্ম কি, তাহা স্থির কর! হইয়াছে । 

(৫) অব্ক্ত জগৎ হইতে কিন্ধপে ব্যক্ত-জগৎ স্ষ্টি হইল, 
তাহার বর্ণনা! করা হইয়াছে। 

৬) তৎপরে মুনোবিজ্ঞান । . 

৭) তৎপরে শরীর বিজ্ঞান_স্থুলশরীর, হুক্্মশরীর বিচার । 
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(৮) সর্বশেষে জ্ঞীনের কথা বল! হইয়াছে । সে জ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন ভয়, কিরূপে মুক্তি হয়। তাহ! বিশেষ করিয়া দেখান 
হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের কুীপত্রে প্রতোক কারিকা বা শ্লোকের 
বিষয় সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে । গ্রন্থের শেষ ভাগে সাংখা-তত্ব- 
সমাসের সুত্র দেওয়া হইয়াছে । সেই ২৩টি স্থত্র হইতে সাংখ্য 
শাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয় সহজে অবগত ভওয়া যায়। পরিশেষে 
কোনশব্দ কোন্‌ কোন্‌ কারিকায় বাদহৃত হইয়াছে তাঁহার এক 
ফর্দ দেওয়া হইয়াছে । ফর্দ দেখিলে পুঝা যাঁয় কারিকায় “ঈশ্বর” 
শব কোঁথায়ও বাধষ্ঠার হয় নাই । প্প্রমাণ অগ্াবে ঈশ্বর অসিদ্ধ 
ইঞ্জাদি বাঁকা সাংগা কাঁরিকাঁয় নাই । বৈষ্ণবের রাধাকুষঃঃ 
তন্ত্রের শিব ও শক্তি, 'এবং াদানুজ প্রদর্শিত যে বেদান্ত সেই 
বেদস্তের সোপান সাংখা দর্শনের প্ররুতি প্রুষের উপর 
প্রতিঠিত | দর্শন শাস্ত্রের ভাষা কঠিন । যথা সম্ভব সহজ 
বাংলায় সাংখ্য দর্শনের অন্বাদের চেষ্টা করিয়াছি । বাংলা 
ভাষায় সাংখা দর্শন লিখিবার অন; উদ্বোধন সম্পাক ও)বাস্তু- 
দেলানন্দ শামী মামাকে কেবল উৎসাহিত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন 
নাই, তিনি ইহা ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে উক্ত পত্রের ২৭শ 
বর্ষে প্রকাশিত করেন এ₹ং অধুন! এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ “ছাপ! 
দেখা” প্রভৃতির জন্য নথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন । আমি তাহাকে 
সর্বান্তঃকরণে ধন্তবাদ দিতেছি । সাংখা দর্শনের উপস্থত্ব উদ্বোধন 
পত্রিকার উন্নতি.কল্সে প্রদত্ত হইল । ইতি 


মাঘ শ্রপঞ্চমী ১৩৩২ সাল। গ্রন্থকার । 


কারিকার সংখ্যা বিষয় এবং পৃষ্ঠা । 
সুচা 


১। ত্রিবিধ ছুঃখে লোক পীড়িত। এ দ্রঃখের একান্ত 


এবং অত্যান্ত নিবারণের উপায় কি? ১ 
২। লৌকিক উপায় সাময়িক । বৈদিক উপায় দোষযুক্ত | 
বাক্ত, অবাক্ত এবং জ্ঞর বিজ্ঞান-ই শ্রেষ্ঠ উপায়। ৪ 


৩। ১ মুল প্রকুন্তি, ৭ প্ররুতি-বিকৃতিঃ ১৬ বিকৃতি, ১ পুরুব 
যিনি প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন--এই সকল হইতেছে 


তত্ব । ০ 
৪1 প্রমেয় সিদ্ধির জন্যই প্রমাণ । প্রমাণ ৩ প্রকার, 
প্রত্যক্ষ, অন্রমান ও আপ্তবাক্য। নি 


1 প্রত্যক্ষাদি বিষয় ও ইন্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে অধ্যবসায় 
নামে যে বুদ্ধিকৃত্তি হয় তাহা প্রত্যক্ষ । লিঙগগণিগী পূর্বক যে 
জ্ঞান তাহা জন্ুমান । মহাপুরুষের বাকা আপু বচন। ১১ 

৬। অতীন্দ্রিয় সাঁনালতঃ দুষ্ট নামক অনুমান এবং আপ্ত- 
বচনের দ্বারা সিদ্ধ হয় । ১৩ 

৭। অতি দুরতার্দি কারণে বিদ্যমান বস্তরও অনুপলব্ধি 
হয় | ১৫ 

৮। কাধ্য দেখিয়৷ গুল্স কারণ প্রভৃতিকে উপলব্ধি করিতে 
হয়। মহদা্দি কার্য,কখনও ব৷ প্রকৃতির স্বরূপ কখনও বা বিল্নপ 
হয়। ১৭ 


॥০ কারিকার সংখ্যা বিষয় এবং পৃষ্ঠা । 


৯। সৎ কারণ হইতে অসৎ কাধ্য উৎপন হয় না | সৎকার্ধ্য-" 
বাদ। ২১ 
১৯। ব্যক্ত হইতেছে হেতুমৎঃ নিত্য, অব্যাপি, সব্রিযপ। 
বহু, সাবয়ব ইত্যার্দি। অব্যক্ত হইতেছে ব্যক্তের বিপরীত। ২৫ 
১১। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ব্রিগুগ, 'অবিবেকী, বিষয় 
সামান্ত, অচেতন প্রসবধন্মী পুরুষ উহার বিপরীত । ২৮ 
১২। ত্রিগুণ কেহব! শ্রীতি-ন্বরূপ, কেহবা অগ্রীতি-স্বরূপ, 
কেহবা বিষাদ-ন্ব্ূপ। “অন্তোন্ত-অভিভব-আশ্রয়-জনন-মিথুন- 
বৃত্তি ।” ৩৪ 
- ১৩। ত্রিগুণের মধ্যে সব লঘু ও প্রকাশক এবং ইষ্ট) রজঃ- 
চল এবং উপষ্টস্তক, তমঃ-গুরু এবং আবরক | উহার্দের বৃত্তি 


*প্রদীপ-কল্পা 1” ৩৩ 
১৪। তিন হেতুতে অবাক্ত সিদ্ধ । কাধ্য কারণ গুণাত্মাদি 
তিন হেতু । ৩৪ 
১৫। অব্যক্ত যে সিদ্ধ তজ্জন্ত আরও হেতু আছে; যথা 
“ভেদানাং পরিমাণাৎ” ইত্যাদি । ৩৬ 
১৬। বিশ্বের বিচিত্রত ত্রিগুণহেতু । “পরিণামতঃ সলিল- 
বৎ।” * ৩৭ 
১৭। পাঁচ হেতুতে পুরুষ সিদ্ধ । “সংঘাত পরার্থতবাৎ” ইত্যাদি 
৫ হেতু । 9৬ 
১৮। বহুপুরুষ সিদ্ধ। জনম মরণ করণের বিভিন্নতা প্রভৃতি 
তিন হেতু । ৪৩ 


১৯। পুরুষ সাক্ষী, কেবল, মধ্যস্থ। দ্রষ্টা এবং অকর্তা। ৪৪ 
২। অচেতন প্রকৃতি এবং চেতন পুরুয়ের সংযোগে অচেতন 
চেতনবৎ হয় এবং উদ্দাসীন কর্তাতুল্য হয়। ৪৬ 


কারিকা'র সংখ্যা বিষয় এবং পৃষ্ঠা । 1/০ 


২১। পুরুষের ভোগ 9 মুক্তির দ্ষন্ট উক্ত সংযোগ । এ 
সংযোগ “অন্ধ পঙ্থুবৎ।” ৪৮ 
. ২২। উক্ত সংযোগের ফলে সর্ণ ব! সি হয়। ৫২ 
২৩ বুদ্ধির বৃন্তি অধ্যবসায় | জ্ঞান, ধর্ম, বিরাগ ও শশ্বর্যয 
বুদ্ধির দান্িক ভাব বা রূপ। অজ্ঞানাি বুদ্ধির তামসিক ভাব । ৫৩ 
২১। অহংকারের বৃত্তি অভিমান | ইহা! হইতে ১১ ইন্দ্রিয় 

ও ৫ তন্মাত্র হইয়াছে। ৫৪ 
২৫। অঙংকারের সান্বিক ভাঁব হইতে ইন্দ্রিয়, এবং তাঁষসিক 
ভাঁব হইছে তন্মাত্র উঠিয়াছে। ৫৫ 
২৬। চক্ষু ত্বকাদি জ্ঞানেক্দ্িয়, বাঁক উপস্থাি কর্েন্ছ্িয়। ৫৭ 
২৭। মন ইন্দিয়ের বৃত্তি--ছুইপ্রকার সংকল্প । মন একা- 
ধারে জ্ঞানেন্দ্িয় এবং কর্মেন্দিয় ।__ণউ চয়াত্মিক 1” ৫৯ 
২৮। জ্ঞানেন্্িয়ের রূণা্রি যে বৃত্তি তাহার নাম আলোচন । 
বাক্‌-এর বৃত্তি বচন, পাণির আদান, পারের বিহরণ, পাঁযুর উৎসর্গ 
এবং উপস্থের আনন্দ । ৬১ 
২৯। 'অধাবসায় বুদ্ধির, অতিমাঁন অহংকারের এবং সংকল্প 
মনের :__ম্বলক্ষণ অসামান্য বৃত্তি। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু উহাদের 
সামান্য বৃত্তি । ৬৩ 
৩ | দৃষ্ট বিষয়ে তিন অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং বাহ-করণ বৃত্তির 
আবন্তক | বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন ইহারাই তিন অন্তঃকরণ। চক্ষু 
হস্তাঁদি বাশ্তকরণ। পরোক্ষ বিষয়ে তিন অন্তঃকরণ বৃত্তি আবশ্তক। 
কিন্তু মূলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক | বৃত্তি সমূহ-যুগপৎ কিংবা ক্রমশঃ 
উভয় ভাবেই ক্রিয়৷ করিতে পারে। ৬৫ 


5/০ কারিকার সংখা বিষয় এবং পৃষ্ঠা ।. 


৩১। করণেরা পরস্পরের আকৃত হেতু এবং পুরুষার্থ হেতু 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হয় । অন্ত কাহারে দ্বার! হয় না । ৬৭ 
৩২। করণ ১৩ প্রকার, অন্তঃকরণ ধারণ করে, জ্ঞালেন্তিয় 
প্রকাশ করে এবং কর্মেন্র্রিয় আহরণ করে । উহাদ্দিগের দশবিধ 
কার্ষোর নাম “ধার্য, প্রকাশ্ট এবং হাধ্য।” ৬৯ 
৩৩। ৩ অগ্ঃকরণ এবং ১* বাহাকরণ ; বাহাকরণ অন্তঃ- 
করণের বিষয় । বাহাকরণের বিষয় পাম্প্রত কাল, অস্তঃকরণের 


বিষয় ভ্রিকাঁল। ৭8 
৩৪ । জ্ঞানেক্দিয়ের বিষয় দশ-- পঞ্চ বিশেষ পঞ্চ অবিশেষ । 
বাকের বিষয় শব্ধ | ৪ কাম্মন্ড্িয়র বিষয় €ভীতিক | ৭৫ 
৩৫ । বাহাকরণ দ্বার, অন্তঃকরণ দ্বারা, বুদ্ধি গ্রভৃ। ৭৭ 
৩৬। উন্দ্রির সকল প্রদীপ-কল্পা । উহার পুরুবার্থ প্রকাশ 
করিয়া বুদ্ধিকে প্রদ|ন করে । ৭৮ 
৩৭ | বুদ্ধিই ভোগ ও বিবেক ঘটায়। ৮১ 
৮ | ভূত বিশেষ বা উপভোগ যোগ) । শন্মত্র অবিশেষ | 
ভূত হইতেছে শান্ত, ঘোর এবং মৃঢ়াত্মক | ৮৪ 
৩৯। বিশেষ জিবিধ--যগা (১) হুক্ষদেহ (২ মাতাপিতৃজ- 
দেহ (৩) প্রভৃত | ৮৫ 
৪৪ | হ্গ্মপূহ ৫ তন্সাত্র এবং এরোদশ করণে গঠিত । 
হুক্মদেহের করণাংশের নাম লিঙ্গ । ৮৭ 
৪১। লিঙ্গ এবং তন্মাত্ডের! চিত্র এবং আশ্রয়তুল্য। ৮৯ 
৪২। লিঙ্গ নটবৎ। ৯১ 


৪৩। ধর্ম জ্ঞান অধন্সাদ্দিভাব করণকে আশ্রয় করিয়া থাকে । 
উহার! ঘিবিধ, স্বাভাবিক ও বৈকৃতিক | কলল ভ্রণ বাল্যাদি 
কার্য ব দেহকে আশ্রয় করিয়া! থাকে | ৯২ 


কারিকার সংখ্যা বিষয় এবং পৃষ্টা । 115/০ 


৪৪ | ধর্মে উদ্ধগতি, অধর্ম্মে নিন্নগতি, জ্ঞানে মুক্তি অজ্ঞানে 
বন্ধন ঘটে। ৯৪ 
* ৪৫। বৈরাগ্যে প্রকৃতি লয়, রাগ বা অবৈরাঁগো সংসার, 
ধশ্বর্ষো ইচ্ছার অবিঘাত এবং অনৈশ্বর্ষ্য ইচ্ছার বিঘাত ঘটে । ৯৫ 

৪৬। বুদ্ধির যে অষ্টভাবের কথা ২৩ কারিকায় বলা হইয়াছে 
তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়--যথা বিপধ্যয়, অশক্তি, 
তুষ্টি এবং সিদ্ধি। এই চাঁর ভাবকেও আবার ৫* অন্তর্ভাবে 
বিভক্ত কর! মায়! ৯৭ 


৪৭। বিপর্যর ৫. অশক্তি ২৮, তুষ্টি ৯, সিদ্ধি ৮ সর্বসমেত 
৫ | ৯৮ 
৪৮1 ৫ বিপর্যয়ের নাম তমৎ, মোহ, মহামোহ, তামিত্র 


মহাতামিত্র। তমঃ ৮* মোহ ৮, মহামোভ ১৯, তামিআ্র ১৮, 


মহাঁতামিত্র ৮৮ ৯৯ 
৪৯ | ১১ ইন্ছ্রিয় বধ, ৯ তুষ্টি, ৮ অসিদ্ধি সর্বনমেত এই ২৮ 
অশক্তি। ১৪২ 
৫০ | ৭ তুষ্টি দ্বিবিধ_যথা ৪8 আধ্যাত্মিক তুষ্টি, ৫ 
বাহ্‌ তুষ্টি। ১৪ 


৫১1 ১ শব্দ, ১ অধায়ণ, ১ উচ্, ১ সুহৃদ প্রাপ্তি ১ দান এবং 


৩ ছুঃথখ বিধাত এই ৮ [িদ্ধি। বিপযায়, অশক্কি এবং তুষ্টি হইতেছে 
নিদ্ধির অঞ্ুশ। ১০৭ 


৫২। ধর্মাদি ৮ কিংব' বিপর্যায়ার্দি ৪ ভাব এবং লিঙ্গ সহভাঁবী 
এবং উহাদের হইতেই পিগ্গ সর্গ এবং প্রতায় সর্প ২২ কারিকা) 
উঠিয়াছে। | ১৪৮ 

₹৩। লিঙ্গ বা ভৌতিক সর্গ ১৪ প্রকার । ৮ দৈব, ৫ তৈর্য্যক 
এবং ১ মাজুষ। ১১৬ 


/০ কারিকার সংখ্যা বিষয় এবং পৃষ্ঠ । 


€৪। আব্রন্স্তত্বের উদ্ধ সত্ব বিশাল, নিম্ন তমোবিশাল এবং 
মধ্যে রজোবিশাল। ১১১ 
৫৫1 দেহে জ্বর! যরণাদি হঃখ | ছুঃখ যেন শ্বাভাবিক | ১১২ 
৫৬। প্রকৃতির মহদানি স্ৃষ্টি,পন্বার্থ ইব পরার্থ আরম্তঃ 1৮ ১১৩ 


৫৭ । প্রকৃতির প্রবৃত্তি, “অজ্ঞ ক্ষীর-প্রবৃত্তিবৎ।” ১১৪ 
৫৮। প্ররুতির প্রবৃত্তি লোকের ওৎন্ক্য নিবৃত্তির জন্ত কার্য 
প্রবর্তন! তুল্য । ১১৫ 
৫৯। প্রকৃতির নিবৃত্ভিঃ “নর্তকীবৎ।” ১১৬ 
৬* | প্রকৃতির আচরণ গুণবতী উপকারিণীর তুলা । ৯১৭ 
৬১ | প্রতি অতি স্ফুমারী | ১১৮ 
৬২। পুরুষের বন্ধন ও নাই, মোচনও নাই । যা কিছু বন্ধন 
এবং মোচন সে সমুদয় হইতেছে প্ররুতির | ১১৯ 
৬;। ধন্দমাদি সপ্তরূপে প্রকৃতি আবদ্ধ হন, এবং একমাত্র 
জ্ঞানরূপে তিনি মুক্ত হন । ১২৬ 


৬৪ | তন্াভ্যাস দ্বারা অভিমান দূর হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞান 


জন্মে। ১২১ 
৬৫! প্রকৃতি যখন নিবৃত্ত প্রসবা হন তখন পুরুষ স্বস্থ হইয়া 
পপ্রেক্ষকবতৎ্” হন। ১২৩ 
৬৬ | বিবেকজ্ঞান হইলে পুরুষ :ন উপেক্ষক এবং প্রকৃতি 
উপরত | ১২৫ 
৬৭। বিবেকপ্রাপ্ত জীবের শরীর ধারণ হইতেছে “সংস্কার 
বশাৎ চক্রত্রমিবৎ 1” ১২৬ 


৬৮। পুকুষার্থ চরিতার্থ হইলে প্রকৃতির নিবৃত্তি ও শরীরের 
ভেদ হয়। ইহাই কৈবল্য অবস্থা । ১২৭ 


কারিকার সংখ্য। বিষয় এবং পৃষ্ঠা । ৮০ 


৬৯। দুর্ববোধ্য সাংখাবিষ্ত/ কপিল কর্তৃক কীর্ডিত 
হইয়াছিল। ১২৯ 
৭০। কপিলের নিকট হুইতে আসুরি এবং আস্ুরির নিকট 
হইতে পঞ্চশিথ সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ শাস্ত্রে 


বুভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । ১৩৪ 
৭১। শিষ্য পরম্পর! এ জ্ঞান চলিয়! আসিয়াছে । ঈশ্বর কৃষঃ 
এ জ্ঞান আর্য্যাছন্দে লিপিবদ্ধ করিলেন । ১৩২ 


৭২। কারিকায় ৭২ শ্লোক। উহা সংক্ষিপ্ত ষটি তত্তর। 
ইহাতে আখ্যায়িক এবং পরমত খণ্ডন নাই । ১৩৪ 


ভনাৎখ্য দকস্পপন্ি 


মুখ বন্ধ 


জগতে চিরদিন জীবকে ভ্রিবিধ হুঃখের অভিঘাত সহিতে 
হই ,ছ। এই ত্রিবিধ ছুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত | 
হুঃখ নাঁশের জন্য সচরাচর ষে সমুদায় উপায় অবলঘ্বিত হয় তদ্বারা 
ছুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে । এ সকল উপায় সাময়িক মাত্র । 
£থ নিবৃন্তির প্রকৃষ্ট উপায় নিদ্ধীরণের জন্ত সাঁংথা শাস্ত্রের প্রবর্তন | 
এই দর্শনের মতে জ্ঞানই দ্ুঃথ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। 
সাংখ্য দশনের প্রবর্তক মহধি কপিল। তাহার শিশু 
আন্মরিঃ আনুরির শিষ্য পঞ্চশিথ । পঞ্চশিখ সাংখ্য দর্শন 
সম্বন্ধে যে সমুদয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সে সমুদধায় গ্রন্থ অধুনা লুণড 
হইয়াছে । সাংখ্য শাস্ত্রের যে সমুদায় গ্রন্থ প্রচলিত আছে 
তন্মধ্যে তত্ব-সমাস, সাংখাকারিকা ও সাংখ্য-প্রবচন-স্থত্র প্রধান । 
এই সমুদায় গ্রন্থের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক ভাষ্য ও 
টিকা আছে। তত্ব-সমাস সাংখ্য দর্শনের সূচিপত্র) কারিকা 
দ্িপ্ততি শ্লোক বিশিষ্ট গ্রস্থ। ইহা 'আধ্যছনে রচিত। 
ঈশ্বরকৃষণ আচাধ্যশঙ্করের আবির্ভাবের বনু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন; ইহা পঞ্চশিথ রচিত অধুনালুপ্ত যষ্টিতন্ত্র অবলম্বনে 
রচিত। প্রবচন-হ্থত্র কারিফার তুলনায় আধুনিক গ্রন্থ। সং, 
--সমাক, খ্যা-জ্ঞান এই ঢুই শব্দ হইতে সাংখ্য উৎপন্ন । যে 
»শাস্ত্রে সাক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার লাম সাংখ্য শাস্ত্র । 


খ্য দর্শন 


*৯ 


দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাস! তদবঘাতকে হেতৌ। 
ৃষ্টে সাপার্থা চে্নৈকান্তাত্যন্ততোইভাবাৎ ॥ ১) 


পদ-পাঠ-_ছুঃখত্রয় অভিথাতাৎ জিজ্ঞাসা তৎ অবধাতকে হেতো। 
দৃষ্টে সা অপার্থা চেৎ ন একান্তঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ ॥ 
অন্বয়-_ছুংঘত্রয়াভিঘাতাঁৎ, তদবঘাতকে, হেতৌ, জিজ্ঞাসা, 
দৃষ্টে সা চেৎ অপার্থা ন একান্ত অত্যন্ততঃ অভাবাৎ 
ঠথব্রয় $--সাধারণতঃ দ্রঃথকে তিন শ্রেণীতে বিভন্ত করা 
যায়, সেইল্সন্য “ুঃখত্রয়” । ত্রয় বাত্রি অর্থ তিন, যেমন ত্রিতাপ। 
ইত্রয় ্ত্রিবিধ ছুঃখ বথা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, 
আধিভৌতিক | আধি অর্থ তঃখ; আত্মিক আমার মন ও দেহ 
'সমবন্ধীয় ; ভৌতিক -্ভূত সম্বন্ধীয়; দৈবিক-্যাহার মূলে দৈব 
শক্তি আছে। 
আধ্যাত্মিক ছুঃখ £__ইহা দ্বিবিধ ; রোগাঁদির জলন্ত শারীরিক 
দুঃখ, রিপুদিগের জন্য মানসিক দুঃখ । 
আঁধিভৌতিক দুঃখ £-_মনুষ্য, পণ্ড বা স্থাবর নিত ( যথা 
ছুরির ধারে হাত কাটা ) ছঃখের নাম আধিভৌতিক দ্বঃখ। 
আরধিদৈবিক £__বজ্র,ভূমিকম্পাদির আক্রমণে যে ছুঃখ হয়। 
অভিঘাতাৎ - “ঘা” খাওয়ার দরুণ। 
তৎ+অবধাতকে; তদবধাতকে--(৭মী বিভক্তি) তাঁহার 
অর্থাৎ ছুঃখের অবধাতকে-_নাশে ; হেতৌ ৭মী বিভক্তি, (সাঁধু 
শব্ধবৎ ) উপায় বিষয়ে, জিজ্ঞাস! -জানিব'র ইচ্ছা । 
"ছয়*-_উহ্য ) জিজ্ঞাসা কর্তার ক্রিয়া । 
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প্রথম ছত্রের অর্থ ঃ-মান্ুয তিন রকম ছুঃখের ঘা খাইয়। পরে 
“ঘ।' যাহাতে না খাইতে হয়, সেই উপায়ের জন্ত জিজ্ঞাসা করে। 

ৃষ্টে £--দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে, : ঘেমম জ্বর হুইলে 
কুইনাইন সেবনে | 

চেৎ্_-যদি “হয়” উহা । 

অর্থাৎ যদ্দি লৌকিক উপায়ে ছুঃখ দূর হয়। ইহাতো! দেখা 
যাইতেছে যে লৌকিক উপায়ে ছুঃখ দুর হয় । 

সা__অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাস! । 

অপার্থা-অপ্রয়োজন, নিশ্রয়োজন | 

লৌকিক উপায়েই তো ছুঃখ দূর হয়, স্থতরাং ছৃঃখ নিবৃত্তির 
উপায় ক্িজ্ঞাসা নিশ্রয়োজন । 
_ নলনা এইরূপ হইতে পারে না। 

কুইনাইনে জর দূর হইলেও পুনরায় হেমন্তে জর. আসে। 
কুইনাইন সাময়িক উপায় মাত্র । কেন কুইনাইনার্দি লৌকিক 
উপায় ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় হইতে পারে না ?--ইহার উত্তর, 
লৌকিক উপায়ের অভাব আছে--অভাবাঁৎ। লৌকিক উপায় 
পুর্ণ নহে। 

অভাবাৎ, অভাবের অন্ত । 

কিসের অভাব ? একাস্তাত্যস্ততঃ--এর অভাব। 

একান্তাত্যন্তাইভাবাৎ £---অত্যন্ত- একেবারে; একাস্ত- 
নিশ্চিত। 

লৌকিক উপায়ের ছুইটি অভাব আছে; ইহা নিশ্চিত বা 
অব্যভিচারী লহে; ইহা*চিরদিনের জন্ত নহে-_অর্থাৎ ইহা! সম্যক 
নছে। 
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অর্থ £_ জীব ত্রিতাপে আহত হয়৷ তাপ নিবৃত্তির উপায় 
জিজ্ঞাসা করে। সত্য বটে তাপ নিবৃত্বির লৌকিক উপায় 
আছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যখন লোকিক 'উপায় 
আছে তখন কেন ছুঃখ নিবৃতির জন্ত বৃথা জিজ্ঞাসা । কিন্ত 
জিজ্ঞাসা বৃথা নহে, কেননা লৌকিক উপায় সাময়িক মাত্র) উহা 
সব সময়ে খাটে না৷ এবং উহ! স্থায়ী নহে । মানুষ ঠিক! প্রজা 
হইতে চাহে না; মানুষ চায় মৌরসী মকৃরুরী স্বত্বের প্রজা 
হইতে । 


- 


ৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্াবিশুদ্ধিক্ষয়। তিশয়যুক্তঃ। 

তদ্িপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাবাক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥ (২) 
পদ-পাঠ-_দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ স হি অবস্তদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয় যুক্কঃ | 

তৎ বিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ বাক্ত অবাক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ। 
অন্বয় ১ আনুশ্রবিকঃ দৃষ্টবৎ। সহি অবিশুদ্ধি ক্ষয় অতিশয় 
যুক্তঃ) শ্রেয়ান্‌ তদ্বিপরীতঃ ; ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ। 
আনুশ্রবিক -: উপায় ) শ্রুতি বা বেদ বিহিত কর্ম কলাপ। 
দৃষ্টবৎ--১ম কারিকোক্ত উপায় তুল্য, অর্থাৎ ছুঃখের একান্ত 
এবং অত্যন্ত নিবৃত্তিতে অক্ষম । 

-€কেন? কারণ স হি-_অর্থাৎ (তাহাও : আনুশ্রবিক 
উপায় ও ভ্রিদোষ যুক্ত ; যাহা! পৌষ যুক্ত তাহার ফল নির্দোষ 
নহে। তিন দ্রোষ কি কি? অবিশুদ্ধি, "য় এবং অতিশয় । 

অবিশুদ্ধি--বেদোঁক্ত যজ্ঞ সাধনের গ্ঞন্য যাঁজ্িককে জীব 
হিংসা! করিতে হয়। পসম্ ফলে স্বর্ণ স্থুখ হইলেও হিংসাঁজনিত 
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পাপের ফলে কিঞ্চিৎ দুঃখও পাইতে হয়। যজ্ঞের ফল বিশুদ্ধি 
. নহে উহা মিশ্র বা অবিশুদ্ধি ! 

ক্ষয়-_€ ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্থলৌকাচ্চযবস্তে. পুণ্য ক্ষয় হইলে 
প্রাণী স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয়। 

অতিশয়--( তারতম্য ) যজ্ঞ অনুসারে স্বর্গ স্থখের তারতম্য 
আছে? ভিন্ন যজ্ঞের ভিন্ন ফল হয়। কেহ ইন্ত্রত্ব পাইলেন) কেহ 
বা দেবত্ব পাইলে; পরম্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ দর্শনে 
ত্বর্গবাসীর তঃখ-বোঁধ অপবিহার্য্য । 

শ্রেয়ান্‌-_শ্রেষ্ঠ । 

তদ্িপরীত__াহ! তাহার বিপরীত অর্থ1ৎ যে উপায় অবিগুদ্ধিঃ 
ক্ষয়াতিশয় হীন অথাৎ বিশুদ্ধ, অক্ষয় ও তারতম্য হীন | 

সেই উপাঁয় কোথা হইতে আসে? বিজ্ঞান হইতে আসে। 
কিসের বিজ্ঞান ? ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ বন্তর পার্থকা 
জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান । সচরাচর যাহাকে আমরা বাহা না জড় 
জগৎ বলি তাহ। রূপরসাদি জ্ঞানের বিকার মাত্র ) স্বপ্নদৃষ্ট বৃক্ষও 
জ্ঞানের বিকার । ইহাই ব্যক্ত জগৎ। পাংখ্য মতে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি 
ত্রয়োবিংশুতিতত্বের নাম ব্যক্কতত্ব। যাহা জ্ঞানের কারণ-স্বরূপ 
এবং “যাহার সত্তা (থাকা ভাব) অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হয় 
তাহার নাম প্রকাতি বা অব্ক্ত তত্বু। ব্যক্ত জগতের পশ্চাৎ ভাগে 
অব্যক্ত জগৎ বিদ্ুমান আছে ।” উভয় জগৎই জড় বা অচেতন । 

জ্ঞযে জানে আত্মা আমি (জ্ঞা+ড)। জ্ঞর অপর নাম 
পুরুষ; হৃহা নিত্য ও ঠতন্ত-রূপ। সমস্ত জগৎকে বিভক্ত 
করিলে ছুইটি বন্ত পাই” আমি এবং আমি ছাড়া আর যা কিছু। 

» তাহার নাম প্রকৃতি; আসল প্রকৃতিকে আমি দেখিতে পাই 
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না। প্রন্কৃতি রূপ রম গন্ধ শ্পর্শ শবের সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া 
বাহ জগতের রূপে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান 
বাহ্‌ জগতের স্বরূপের নাম প্রন্কতি। প্রকৃতির স্বরূপ অব্যক্ত। 
প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ বাক্ত। (রঙ্গমঞ্চের মনমোহিনীরূপ 
বৃদ্ধ নর্তঁকীর ব্য্ন্নপ মাত্র। তাহার স্বরূপ বঙ্গমঞ্চে অব্যক্ত 
নর্তকীর দুই রূপ-_ব্যক্ত ও অবাক্ত। নর্তভকীর অব্যক্ত রূপ অনুমান 
করা যায় এবং সময় সময় তীক্ষ-দৃষ্টি দর্শক তাহার অবাক্ত রূপ 
প্রত্যক্ষ করিস্তে সমর্থ হয় | প্রকৃতি জড়, আমি চেতন। 

অর্থঃ--বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য ছুঃখের সম্যক 
নিবৃত্ি করিতে অঙমর্থ। উহা অবিষ্তদ্ধি, অতিশয় এবং ক্ষয় 
এই ত্রিদৌষ যুক্ত । যাহ! এ ব্রিদৌষের বিপরীত অর্থাৎ ঘে 
উপায় বিশদ, তারতম্যহীন ও শ্বাশ্বত সেই প্ররুষ্ট উপায় ব্যক্ত 
অবাক্ত এবং জু এই ব্রিবিধ তাত্বের বিজ্ঞান হইতে ঘটে। 


৮. 


ূর্ববো্ত ব্যক্ত? অব্যক্ত এবং জ্ঞঃ এই তিন বন্তর মধ্যে বান্ত 

বস্ত ভ্রয়োবিংশতি রকমের ) জ বা পুরুষ, অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং 
ব্যক্ত বা ্রয়োবিংশতি তত্ব সর্বসমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ব। 
ইহার! অবিকৃতি আদি চতুর্ভাগে বিভক্ত । এই পঞ্চবিংশতি 
তত্বের রহিত পরিচিত হইলে সম্যক ভ্ঞানলাভ করা যায়, 
ইহাদের সাধারণ বিবরণ সাংখ্য-কারিকার তৃতীয় গ্লোকে গ্রুদত 
হইয়াছে। 

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি হদান্তাঃ প্রককৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
ফোড়শকন্ত বিকারো ন গ্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ (৩) 
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পদ-পাঠ-_মুল প্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ মহৎ আস্াঃ প্রকৃতি 
বিকৃতয়ঃ সপ্ত । যোড়শকঃ তু বিকারঃন প্রক্কতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 

“অন্বয়-_-১ মুল প্রকৃতিঃ__-অবিকৃতিঃ; 

৭ মহৎ আগ্ঠাঃ সপ্ত--_- প্রকৃতি বিরুতয়ঃ, 

১৬ যোড়শকঃ তু--_বিকারঃ, 

১ পুরুব-__ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ, 

; ১+৭+১৬-+4১- ২৫ 7 ইতি পঞ্চবিংশতি তত্ব । 
চেতন পুরুষ এবং অচেতন প্রকৃতি পরম্পর সন্নিহিত হইলে ষে 

জ্ঞান্ূপ ফল উৎপন্ন হয়ঃ যাহাতে চেতনের আভাস এবং 
অচেতনের পরিণাম একত্রিত হুয় সেই ফলের নাম মহৎ বা 
বুদ্ধিতত্ব। ক্ষুত্রাক্ষুপ্র জ্ঞান-পুষ্পাবলী আমি-র্ূপ স্থু্রর দ্বারা! গ্রথিত 
হইয়া জীবনমালে) পরিণত হইয়াছে । জ্ঞানের মূলে অনুভূতি । 

প্রকৃতি _কারণ, থাহা কাধ্য উত্াপদন করে; বিকৃতি বা 
বিকাঁর- কার্য, পরিণাম ? প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ - এক হিসাবে কারণ, 
এক হিসাবে কার্য । মুল-ধাহার কারণ নাঁই। 

মহদাগ্ভাঃ সপ্ত--মহৎ আদি সপ্ত তত্ব ;--যথা মহৎ (জ্যোতি, 
বুদ্ধি)। অহঙ্কার (আমি নামক সাধারণ ভাব) পাচ তন্মাত্র 
(তৎ+ মাত্র, তৎ-পেই !। পাঁচ তন্মাত্র কি কি? শঘ, 
স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ । ব্বপ নীল-লোহিতাদি নাঁনারূপ হইতে 
পারে; কিন্তু যাহা কেবল মাত্র রূপ তাহাই রূপ তন্মাত্র ! মুল 
রূপ একটি স্পন্দন মাত্র; বহুবিধ স্পন্দন সমগ্টির একত্রীভূত সংখ্যা 
অনুসারে কখনও বা লোহিত রূপ হয়, কখনও ব! গীতাদি অন্তরূপ 
হয়। মহত তত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিন্তু অহঙ্কার তত্বের কারণ 
ব! প্রকৃতি । অহঙ্কারও আবার পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি । 


৮ খা দর্শন 


ষোড়শকঃ তু বিকারঃ ৷ ইহারা কাহারও প্ররূতি নভে । ইহারা 
নিছক বিকৃতি । ষোঁড়শ তত্ব-_-১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত। চক্ষু কর্ণাদি 
৫ শ্তানেন্রিয়। হস্ত পদাদি ৫ কর্মেন্দ্িয় এবং একাধারে জ্ঞান ও 
কর্টেন্তিয় মনঃ সর্ব সমেত ১১ ইন্দছ্রিয় ; ক্ষিত্যাদি ৫ ভূত ১১ ইন্দ্রিয় 
ও ৫ ভূত সর্ব-সমেত ১৬। শন্দগ্রাহী কর্ণ, স্পর্শগ্রাহী তৃক্‌, রূপগ্রাহথী 
চক্ষু, রসগ্রাহী জিহবা, গঞ্ধগ্রাহী নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক 
পানি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেক্রিয় ; এবং মন এই 
উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় । সর্বসমেত একাদশ ইন্দ্রিয় । বাহা বস্তুর সংশ্রবে 
₹ংসপেশীর আকুঞ্চন যদ্বারা জ্ঞাবের মেমন কেঁচো বিস্তার জ্ঞান 
ঘটে। বস্তুর সহিত নিঃসঙ্গ ভাবে মনে যে বিস্তারের ধারণা তাহার 
নাম বা সংজ্ঞা! দেশ। বস্থর সহিত নিঃসঙ্গ ভাবে ঘটনা শ্রোতের 
যে ধারণা তাভার সংজ্ঞা হইতেছে ক।ল। কর্মেন্তিয়দিগের কাধ্য 
আহরণ--যথ! উচ্চারণ, শিল্প, গতি' উৎসর্গ এবং প্রজনন | ক্ষিতি 
অপ. তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চ ভূত। ক্ষিতি বা অপ অর্থে 
মাটি বা জল বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে) তেজ অনল নহে? বায়ু 
বাতাস নহে, আকাশ “ইথাঁর? নহে; উহার! সংজ্ঞ! মাত্র । যে ভূতের 
কারণ শব তন্মাত্র অর্থাৎ যে ভূত হইতে আমার শব অনুভূত 
হয় তাহা আকাশ ভূত। ক্ষিতির কারণ গন্ধ তন্মাত্র; অপের কারণ 
রস তন্মাত্র, তেজের কারণ রূপ তন্মাত্র, বায়ুর কারণ স্পর্শতন্মাত্র । 
পুরুষ (জ্ঞ, দ্রষ্টা, জীব) কাহারও মূল নহে, কাহারও 
বিকারও নহে। 
ব্যানাদি পঞ্চপ্রাণ অর্ধ ইন্দ্রিয় সাধারণ বলিয়া সাংখ্যেরা 
উহাকে পথক ভাবে ইন্দ্রিয় বলেন নাই । ./ পরে ২৬, ২৮, ২৯ 
প্রভৃতি কারিকা দ্রষ্টবা ) 


সাংখ্য দর্শন ৯ 


অর্থ £-_মূল প্রতি কাহারও কাধ্য বা পরিণাম নহে তাহার 
মূল লাই । প্ররুতিই জড়াত্মক্চ সর্ব্ব বাহা জগতের মূল। 

মহৎ, অতন্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র 'এই সাতটি বস্ত একাধারে 
প্ররৃতি এবং বিকৃতি ; মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত এই 
ষোলটি বস্তু নিছক বিরুতি। 

শু 

তত্ব সমুদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে; সমস্ত বিশ্ব এ সকল 
তত্বে নির্মিত, তুমি, আমি, আকাশ, ভূবন বাহা আভান্তর সমস্ত 
বস্ত উহার দ্বার! নির্িত। যাঁতা বসুর মধো সাধারণ তাহার নাঁম 
তত্ব। ঘট, সরা, হাঁড়ী কলসী 'প্রত্ৃতি নানাবিধ বস্ত্র আছে, কিন্তু 
মুত্তিকাই উহাদের তত্ব । সাংখ্য মতে পূর্বোক্ত তত্ব সমুদয় জানিতে 
পারিলে ছুঃখের সমাক্‌ নিবৃত্তি হয়; জানা অর্থে নিশ্চয় জ্ঞান । 
ছাঁদ্গে উঠিতে হইলে “মইয়ের” দরকার, বিনা সাঁভাষো ছাদে যাওয়া 
যায় না; জ্ঞানলাত? বিনা সাহায্যে হয় না । কিসের সাহাঁষা? 
প্রমাণের সাহাযা । প্রমাণ কি? যদ্দারায় ষথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান 
(প্রশ্থা ) সিদ্ধ হয় তাহার নাম প্রমাপ। প্রমাণ যুক্তি সাপেক্ষ। 


জ্ঞাত পুর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে অজ্ঞাত পূর্ব সম্বন্ধ নিরূপণ করা স্বরূপ 
মানসিক ক্রিয়াকে যুক্তি বলে। 


দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ববপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ | 
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধ প্রমাণাদ্ধি ॥ (৪) 
পদ-পাঠ-_দু্টম্‌ অনুমানম্‌ আপ্তবচনম চ সর্ধ্য প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ | 
ত্রিবিধং প্রমণিম্‌ ইষ্টম্‌ প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ হি। 
অন্থয় £_ দৃষ্টংঞ্সনুমানং চ আপ্তবচনং ভ্রিবিধ প্রমাণম্‌ ইস্টং। 
সর্বপ্রমাণ সিদবত্বাৎ প্রমাণাৎ হি প্রমেয় সিদ্ধিঃ। 


১০ খ্য দর্শন 


দৃষ্টম্‌-_-নিজের ইন্দ্িয়গ্রাহ্থ। এ আগুন অর্থাৎ নিজে আগুন 
দেখিয়া আগুনের সত্তার জ্ঞান হইল। 

অন্ুমানম্--( অনু. পশ্চাৎ+মা ধাতুস্ম নির্ণয় কর1+ অনট্‌ ) 
&ঁ স্থানে ধূম দেখ! যাইতেছে, আগুন আপাততঃ চক্ষে দেখ 
ফাইতেছে না । আগুন ও ধূমের চির-সহচর সম্বন্ধ অর্থাৎ পণ্ডিতের 
ভাষায় ধূম বন্ধি বা আগুনের ব্যাপ্য ঝা লিঙ্গ । ধূম যখন আছে 
তখন ধূমের পশ্চাতে আগুনও আছে। ধুম দেখিয়া পশ্চাৎ 
অগ্নির নির্ণয় নাম অনুমান । 

আগ্ুবচনম্‌- আপ্ত জনের কথা । আন্তস্যাহার উপর সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করা যায়। আগুন চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, ধূমও 
দেখিতেছি না। আমি যাহাকে মহাপুরুষ ভাবি তিনি বলিলেন 
পর্বতের অমুক স্থানে আগুন আছে। আমি তাহার কথ! 
শুনিয়া স্থির জানিলাম সেই স্থানে আগুন আছে, মহাঁপুরুষের 
কথা অর্থাৎ আগুবচন আমার প্রমাণ । 

ইষ্টম্‌- (সাঁংখ্য মতে ) অভিপ্রেত। প্রমেয়স্যাহা৷ নিশ্চয় 
করিতে হইবে। পূর্বোক্ত বর্ণনায় আগুন প্রমেয়। “এই নিশ্চয়” 
ত্রিবিধ প্রমাণ হইতে হয়। যত প্রকার প্রমাণ থাকুক না কেন 
তাহা বিবেচনা করিয়া! দেখিলে তাহার! দৃষ্টাদি তিন প্রমাণের 
কোন না কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে । 

সর্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ- ( ৫মী বিভক্তি ) সর্বপ্রমাণ ওই তিন 
প্রমাণের মধ্যে থাকার দরুণ । 

প্রমানাৎ হি-্সাংখ্যের প্রমাণ হইতেই । কি হইবে ?-_ 
. প্রমেয় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রমেয় বা তত্ব সকলের যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান 
হইবে। 


সাংখ্য দর্শন টি 


অর্থ: প্রমাণ ত্রিবিধ-_-.ৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন | ইহারাই 
প্রকচ পক্ষে (সাংখ্য মতে) প্রমাণ। অন্ান্ত পণ্ডিতের 
'যাহাদিগকে প্রমাণ বলেন তাহারা! সকলই অর্থাৎ সর্ববিধ প্রমাণই 
দৃষ্টাদি ভ্রিবিধ প্রমাণের অন্তভূক্ত ৷ ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা পধ্ঃ- 
বিংশতি তত্বে যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান ঘটিয়া থাকে । 


৪ 


প্রতিবিষয়াধাবসায়ে। দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখাতম্‌। 
তল্লিঙগলিজি পূর্ববকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্ত্র ৷ (৫) 
পদ্-পাঠ-_প্রতিবিষয় অধাবসায়ঃ দৃষ্টং ত্রিবিধম্‌ অন্ুমানম্‌ 
আখ্যাতম্‌ তৎ লিঙ্গ লিঙ্গি পূর্ববকম্‌ আপ্তশ্রুতিঃ আপ্ত বচনম্‌ তু। 
অন্বয়ঃ_দৃষ্টং. প্রতিবিষয়াঁধাবসায়ঃ। অনুমানম্‌ ত্রিবিধং 
আখ্যাতম্‌; তৎ লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্র্বকম্‌; আপ্তশ্রুতিঃ তু আস্ত বচনম্‌। 
ৃষ্টং- প্রতাক্ষ প্রমাণ । প্রত্যক্ষের অর্থ কি? বিষয়ে 
অধ্যাবসায় ; বিষয়সশবধাদিকে বিষয় বলে-জ্ঞেয় বস্ত। প্রতি 
» প্রত্যেক | 
. অধ্যবসায়ঃ- ইন্দিয়-জন্ জ্ঞান) বিষয় ইন্জ্রিয় প্রণালী দ্বারা 
মনে আসিলে মন বিষয়ের আকার ধারণ করে? উক্তবিধ মন 
চৈতন্টে প্রতিফলিত হইলে নিশ্চয় জ্ঞান ঘটিয়া থাকে । অধ্য- 
বসায়ের অর্থ যত্ব বা উৎসাভ নহে, এস্থলে “নিশ্চয় জ্ঞান”। ইহা 
একরপ বুদ্ধিবৃত্তি । শ্রবণার্দি বাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ছাঁর। শব্দাদি জ্ঞান 
হয়। অন্তরিক্ত্রিয় মনের দ্বারা ইচ্ছা দ্বেষাদি জ্ঞান হয়, উভয়ই 
প্রত্যক্ষ | মন, অস্তরিন্দ্রিয় বাহা ইন্দছ্রিয়গণের সর্দার ) ইন্দিয়ে 
অপর একটি নাম করণ। ক্রিয়ার যাহা সাধক তাহাই করণ 
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শ্রবণ শক্তি শব্দ জ্ঞানের সাধক, সেইজন্য শ্রবণেন্ত্রিয় (শক্তি ) 
শঘজ্ঞানের করণ । করণ মানে কারণ নহে । 

আধ্যাত-_ কথিত । ব্রবিধ প্রমাণের অন্তভূক্ত অনুমানও 
ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা শেষবৎ। পুর্ব এবং 
সামান্ততোদৃষ্ট | 

তৎস্ঞী অন্গমানৎ উহা লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্ববকম। অর্থাৎ উহার 
উৎপত্তি লিঙ্গ লিঙ্গি জ্ঞানপুর্বক | যে বাঁহাঁকে জানাউয়া দেয় সে 
তাহার লিঙ্গ । লিঙ্গ - লক্ষণ, “হতু, ব্যাপ্য। লিঙ্গী- হেতুমৎ 
ব্যাপক । ধূৃম লিঙ্গ বা ব্যাপ্, আগুন লিঙ্গী বা ব্যাপক । ব্যাপ্য 
ও ব্যাপকের সহিত বে £চিরসহচর সম্বন্ধ আছে উহ্বার নাম বাপ্তি 
বা অবিনাতাব। ষে আগুন এবং ধূমের ব্যাপ্রি বা লিঙ্লিঙ্গি 
ভাঁব জানে, সে ধুম জ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ আগুনের অস্তিত্ব অন্নভব 
করিবে। 

ব্রিবিধ অনুমান ১ম শেষবৎ £--শেব বা নিষেধ জ্ঞানযুক্ত ; 
“ইহা অমুক বস্ত নহে” এইরূপ নির্ণয় যন্্ারা হয় তাহা শেষবৎ 
অনুমান । ক্ষিতিভূত-গন্ধবৎ। ক্ষিতি ভূতে গন্ধ আছে। যে ভূত 
সম্মুখে রহিয়াছে উহা! গন্ধহীন, অতএব উহ ক্ষিতিভূত নহে এইব্প 
অনুমানের নাম শেষবৎ। 

২য় পূর্বববৎ * পূর্ব দৃষ্ট বস্তর জ্ঞানযুক্ত ; ইহা অমুক বস্ত এইরূপ 
নির্ণয় যদ্বার! হয় তাহা পূর্ব অনুমান | পূর্বে অগ্নির সহিত ধূম 
দেখিয়াছি । ধৃম দেখিতেছি অতএব ইহার সন্নিকটে ( পূর্ববদৃষ্ট ) 
অগ্নি আছে এইরূপ অনুমানের নাম পূর্ববৎ। 

৩য় ( সামান্ততঃ+ দৃষ্ট ) সামান্যতো দৃষ্ট ।--ফামান্ত জাতি ) 
সামান্ততঃ- সমানতা হইতে ) কার্ধা দেখিয়া ততসদৃশ অৃষ্টপূর্বব 
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শক্তির নির্ণয় হদ্্রীর৷ হয় তাহ! সামান্তনে। দৃষ্ট অনুমান । দৃষ্টের 
সমধন্মীক্রাস্ত অনৃশ্ঠ বনস্ত যে অনুমানের বিষয় সেই অন্ুমানকে 
'সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান বলে। ইন্দ্রিয় কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই, 
সেই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান তাহা সামান্গতো দৃষ্ট। কাঠুরিয়! গাছ 
কাটিতেছে। “কাট!” ক্রিয়া কুঠার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, অতএব 
কুঠারটি করণ । ক্রিয়ার করণ থাকে ৷ জ্ঞানও ক্রিয়া বিশেষ । 
দর্শক গাছ দেখিতেছে। গাছ-দেখা বা রূপ-্ঞান একরকম 
ক্রিয়া; এইব্ূপ জ্ঞানের করণ কি? অদুষ্টপুর্বব চক্ষু নামক ইন্দ্রিয় 
শক্তি | 

আপ্তশ্রুতি £_আপ্ত পুরুষের নিকট শ্রবণ। ৪ধর্থ কারিকা 
দ্রষ্টব্য ) আগ্তবচনও অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানের প্রমাণ । আপগ্তবচনে 
বক্তা ৪ শ্রোত। থাকা চাই। নিজের কাণে মহাঁপুর্ষের বচন 
শ্রবণের ফল, এবং ছাঁপাঁর হরপে মহাপুরুষের -বচনামুত পাঠের 
ফল এই ছুই ফলের প্রভেদ, প্রমাণ হিসাবে বিস্তর । 

অর্থ £--শ্বাদি প্রত্যেক বিষয়ে ইন্জিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি বারা যে 
জ্ঞান হয় তাহা গ্রতাক্ষ প্রমাঁণ হইতে ঘটে। কাধ্য কারণ 
(লিঙ্গলিঙ্গী ) জ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা অনুমান নামক 
প্রমাণ হইতে ঘটে। অনুমান প্রমাণ ভ্রিবিধ। আপগ্ত পুরুষের 
নিকট কণা শুনিয়! যে জ্ঞান হয় তাহা “আগ্তবচন নামক প্রমাণ 
হইতে ঘটে । 


৯১৬ 


সাম'ম্যতন্তর দুষটাদতীন্দ্িফাণাং প্রাডীস্তিবগুম নাৎ। 
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পলাক্ষমণ্্রবচনা্ সিদ্ধম্‌ ॥ (৬) 
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পদ-প1১-_সামান্তঃ তু দৃষ্ঠাৎ অতীন্দ্রিয়ানাং প্রতীতিঃ 
অন্থমানাৎ। তন্নাৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষম্‌ আপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্‌ ॥ 

অন্বয়_-সামান্ততঃ দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ তু অতীন্দরিয়াঁনাং প্রতীতিঃ 
(ভবতি ,| তম্মাঁৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষং আগ্তবচনাৎ সিদ্ধং | 

পরোক্ষ--( পর-+ অক্ষ, ইন্্রিয়) অপ্রত্যক্ষ;) প্রত্যক্ষ 
(প্রতি+ অক্ষ ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ। যাহা ইন্ট্রিয়ের ধিময় নহে তাহা 
পরোক্ষ ব1 অতীন্দ্রিয়। ভূত সকল প্রতাক্ষ প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ 
হয়। অতীন্ট্িয় বিষয় সমূহ যে আছে এইরূপ জ্ঞান অনুমানের 
দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়কে কোনরূপ প্রত্যক্ষ কর! যায় না, ইহ! 
অতীন্জ্িয় পদার্থ । ইন্দ্রিয় যে আছে তাহা শব্দাদিজ্ঞানের দ্বারা 
' অনুমান করি । কেবল ইন্দ্রিয়ই যে একমাত্র পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় 
পদ্দার্থ তাহ! নহে । অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে যাহা সামান্ততো 
দুষ্ট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। প্ররুতি পুরুষাদি অতীন্দ্রিয় 
পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় ন! ; সামান্ঠিতো। দৃষ্ট অনুমান দ্বারাও তাহা 
নির্ণয় করা দুফর। এরূপ পদার্থ 'নাই” বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও 
চলে না। উহার বিশেষ জ্ঞান আপ্তপুরুষের বচনের দ্বার! ঘটিয়া 
থাকে । পদার্থ-আমরা যাহা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতে এবং 
বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি তৎ সমুদায়ই পদার্থ । সিদ্ধং- জান। 
যায়। 

অর্থ ঃ-_অতীন্দড্রিয় পদার্থের সামান্ততঃ দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাই 
প্রতীতি ঘটে। সামান্ততোদুষ্ট প্রমাণের দ্বারাও যদি পরোক্ষ বা 
অতীন্দ্রিয় পদ্রার্থ সিদ্ধ বা! নির্ণীত না হয় তাঁহ! হইলে উহা আপ্ব 
বচনের দ্বারা নির্ণাত হইবে । অনুমান বাহ। দেখাইতে পারে না 
আগ্ত বচনের দ্বার তাহা! প্রকাশিত হয়। 


সাংখা দর্শন ১৫ 


চৈ 


প্রত্ক্ষ প্রমাণের দ্বার! শব্দাদি স্থল বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান ঘটে। 
কিন্ত অনেক কারণে বর্তমান বস্তও আমরা জানিতে পারি না। 
যে সকল কাঁরণ হইতে অনুপলব্ধি হয় 'তৎসমুবায় ৭ম কারিকায় 
উক্ত হইয়াছে। 

অতিদূরাৎ্ড সামীপ্যাদিব্দ্রিযঘাতান্মনোহনবস্থ'নাৎ। 
সৌল্ষাৎ বাবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ (৭) 

পদপাঠ__অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনঃ ্সনবস্থানাৎ 
সৌন্ষাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাঁৎ সমাঁন অভিহারাৎ চ। 

অন্বয্ ।__মতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ ষনোহনবস্থানাৎ 
সৌন্াৎ লাবধাঁনাৎ অভিভবাঁৎ সমানাভিহারাংচ বস্তোর্নোপল- 
বির্ভবতি )। 

কিকি কারণ হইতে বস্তর উপলব্ধি হয় না? য্থা অভিদূরাঁৎ 
সাঁমীপযাৎ ইত্যাদি | 

অতিদুরাঁৎ (হেতর্থে পঞ্চমী ) অতি রত্ব হেতু; গঙ্গার পর- 
পারে শুকপক্ষী বসিয়া থাকিলেও আমি তাহার সতা উপলব্ধি 
করিতে পারি না। অত্িদূরত্বই অন্থপলব্ধির 'না জানার) কারণ। 
সামীপ্যাৎ » অতিশয় নিকট থাকাও না জানার হেতুঃ যথা চোখের 
কাজল। 

ইন্দ্রিয় ঘাতাৎস্মঘাত - হুন্‌ ধাতু ' হানি, ইন্তরিয়ের হ'নি, 
যথা অন্ধত্ব । অন্বেরপ্দুপ উপলব্ধি হয় না। 

মনোইনবন্থ্লাঁৎ_মনের অনবস্থান বা অস্থিতি (অন্‌্-- 
অবস্থান, স্থিতি ) অন্যমনস্কতা । শকুত্তল! অগ্ভমনস্কতার দরুণ 
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ছুর্বাসার উপস্থিতি জানিতে পারেন নাই, তজ্ন্ত শাপগ্রস্তা 
হইয়াছিলেন 

সৌন্াৎ--হুক্মতা হেতুঃ ধূলিকণ! বায়ুতে আছে, হুম্ফরতা হেতু 
দেখা যায় ল। 

ব্যবধানাঁৎ_মধ্যে “আড়াল থাকিলে । রুদ্ধদ্বার মন্দিরস্থিত 
দেবতার বিগ্রহকে জান যায় না। 

অভিভবাৎ, অভিভব - পরাভব ; নক্ষত্রের জ্যেতিঃ হযোর 
জ্্যোতির নিকট পরাভূত হয়; তজ্জন্ত আকাশে নক্গএ থাঁকিলেও 
আমরা দিবসে নক্ষত্র দেখিতে পাই না। হুধ্যের প্রথর প্রভা 
নক্ষত্রের আলোককে অভিভূত করে। 

সমানাতিহারাৎ - সমান তুল্য বস্তর সহিত মিশ্রণ; বথ1 মেঘের 
অল জলাশয়ের ভলকে আক্রমণ করিল। কোন্টুকু মেঘের জল 
তাহ। উপলব্ধি করা ধায় না। আভিহার - আক্রমণ । 

অর্থ £_ দূরত্ব, সামাপ্য, ইন্দ্রিয়হানী, অন্যমনস্কত!, বুক্মমতা। 
ব্যবধান, অভিভব, সমজাতিতে মিশ্রণ এই সকল কারণে বিদ্কমান 
বস্তরও উপলব্ধি হয় ন|। 


৮৮ 


অতি দুরত্ব হুক্মতাদি কারণে বর্তমান বস্তও আমর! উপলব্ধি 
করিতে পারি না। কোনও বস্ত ব্যক্তরূপে জানা না! ফাইলেও 
উহা! যে আছে তাহ। জান! যাঁয়। অব্যক্ত প্রকৃতি সাক্ষাৎ ভাবে 
জ্ঞেয়মান হয় না কিন্তু তাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। 
অবাক্ত প্রকৃতির কার্ধ্য দেখিয়া উহার সত্বার উপলব্ধি হয়। 
প্রকৃতি যে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞেয়মান হয় না তাহার কারণ প্রকৃতির 
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হল্্নতা, প্রকৃতির অভাব নহে। কার্য দেখিয়া কারণের উপলব্ধি 
হয়। 


সৌন্মাত্তদন্ুপলব্ির্নান্ডাবাৎ কার্্যতস্তুপলব্ধেঃ | 
মহদাদিতচ্চ কারাং প্রকৃতি সরূপং বিরূপঞ্চ ॥ ৮৮) 


পদ-পাঁঠ__সৌন্মাৎ তত অনুপণন্ধিঃ ন অভাবাৎ কার্যতঃ তৎ 
উপলবেঃ | মহৎ আদি তৎ চ কাধ্যং প্রতি সরূপং বিরূপং চ। 

অন্বয় £_-সৌন্ষাৎ তদনুপলব্ধিঃ) ন অভাঁবাৎ। কার্যযতঃ তৎ 
উপলব্ষেঃ | মহদাদ্দি চ ভৎ কাধ্যং প্রকৃতি সরূপং প্রেরুতি) বির্ূপঞ্চ । 

সৌক্ষাৎ - প্রকৃতির হুক্্রতা হেতু, প্রকৃতি হুক্ম বলিয়া । 

তৎ-তাহ।র; (প্রকৃতির ) অনুপলবি হয়। 

ন অভাবাং সম অভাব হইতে নয়; প্রকৃতি মাই তজ্জন্য যে 
প্রকৃতির অন্ুপলব্ধি হয়, এমত নহে । 

কাধ্যতঃ-কাধ্য দ্বারা, তত প্রকৃতি, উপলব্ধেঃ 5 উপলব্ধ 
হওয়াতে . প্রকৃতি আছে এই জ্ঞান হয় )। 

প্রকৃতির কি-কাধা প্রকৃতির উপলব্ধি ঘটায় ? 

মহদার্দি - মহৎ অহঙ্কারাদি তত্ব । মহদাদিরাই সেই কার্য । 
সেই কার্য কি প্রকার? মহদার্দি কার্য কতক প্রকৃতির সরূপ, 
কতক প্রকৃতির বিরূপ। কতক প্রকৃতির সমান কতক ভিন্ন । 

সরূপ- প্রকৃতি সত্ব, রজঃ, তমঃ এই ভ্রিগুণময়। মহৎ) 
অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় তন্মাত্র ভূতেরাও ত্রিগুণময়। 

বিরূপ - প্রকৃতি অব্যক্ত, মহদাদিরা ব্যক্ত । 

অব্যক্ত প্রকৃতি অচেতন; পুরুষ চেতন । অব্যক্ত .প্রক্কৃতি 
পুরুষের সহিত যুক্ধ হইয়া বাক্ত হয়, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়ঃ 

২ 
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অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জগতের মূর্তিতে দৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ জগৎ ভৌতিক 
পদার্থের সমষ্টি । ভৌতিক পদার্থের উপাদানের নাম ভূত। ভূত 
পঞ্চবিধ, যথাঃ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ । ক্ষিত্যাদি 
নামে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত কোন বস্ত নাই। উহাদের অস্তিত্ব 
আমাদের অনুভূতি সাপেক্ষ । ভৌতিক পদার্থ আমাদিগের অনু- 
ভূতির সমষ্টিমাত্র | ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে উহা রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চ অনুভূতিতে পরিণত হয়। শব্ধ 
জ্ঞান হইতে আকাশ-ভূতের, রূপ জ্ঞান হইতে তেজ-ভূত্তের এবং 
গন্ধ জ্ঞান হইতে ক্ষিতি-ভূতের কল্পনা । শব্ধ ম্পর্শাদির যে 
সুক্মতম অবস্থা তাহ! তন্মাত্র বলিয়া উক্ত হয়। তন্মাত্রের সংঘাত 
বা প্রচিত অবস্থাই আকাশাদি স্থৃল-ভূত । (প্রচিত স্যাহ। চয়ন 
করা হইয়াছে, সংগৃহীত )। স্থুল-ভূত পঞ্চতন্মাত্রেরহই পরিণাম; জগৎ 
রূপরদাদি পঞ্চতন্মীত্রের সমষ্টি । কোঁন ভৌতিক পদার্থই সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় গোঁচর হয় না। উহাদের গতি প্রবাহ 
আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইয়। পরে রূপরসাদি অন্ুৃতিতে 
পরিণত হয় । শব্ধ জ্ঞানের মূলে আকাশের কম্পন, রূপ জ্ঞানের 
মূলে তেজঃ নামক ভূতের কম্পন। রূপরনাদি তন্মাত্রের মূলে 
কম্পন বা গতি বা ক্রিয়া। ক্রিয়া--শক্কির পরিণাম । ক্রিয়ার 
তিন অবস্থা । ইহা শক্তিরূপে ভৌতিক পদার্থে নিহিত থাকে; 
পরে ক্রিয়াশীল হয় এবং ক্রিয়াশীল হইয়া বোধের যোগ্য হয়। 
গ্রামোফোনের যে অংশে পিন্‌ সংযুক্ত থাকে তাহাতে শব্দ 
উৎপাদনের শক্তি স্থিত আছে। কল চালাইলে এ পিন্ রেকর্ডের 
উবড়ে। খাবড়ো. বৃত্তাকার দাগে চলিয়া পিনের পটাহকে ক্রিয়াশীল 
করে, এবং তখন এ পটাহ বোধের যোগ্য অর্থাৎ-আামাদিগের 
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শধ জ্ঞান উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত হয়, নিশ্চল পটাহ চঞ্চল 
হইয়। শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়; যাহাতে তমঃই 
প্রধান ছিল, তাহাতে রজঃপ্রধান পরে সত্ব প্রধান হুইল। 
সব, রজঃ, তমঃ তিন ভাবই পটাছে বিজড়িত ছিল, তবে 
প্রথমতঃ তমের অন্ত ছুই ভাবের উপর আধিপত্য ছিল। জ্ঞাঁন- 
গোচর পদার্থ মাত্রই শঙ্তি, ক্রিয়া ও বোধের আবর্তন মাত্র। 
শক্তির শ্থিতিণীল, ক্রিয়াশীল এবং প্রকাশশীল এই অবিনাভাবী 
তিন ভাবের আবর্তনেই ব্যক্ত জগতের যত কিছু বৈচিত্র্য । 
এই তিন ভাগ যখন সাম্যাবস্থায় রহিবে ব্যক্ত জগৎও তথন 
লুপ্ত হইবে। উক্ত তিন ভাবের নাম তমঃ) রজঃ ও সত্ব; 
প্রকাঁশশীল ভাব সত্ব, ক্রিয়াশীল ভাব রজঃ, স্থিতিশীল ভাব 
তমঃ | সত্ব, রজঃ) তমঃ এই তিন ভাবই প্রত্যক্ষ জগতের মুল 
কারণ__ইহাদের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রকৃতি । অবাক্ত প্রকৃতি 
পুরুষের সহিত যুক্ত হইবামাত্রই উক্ত ত্রিভাব ও ত্রিগুণের 
মধ্যে বৈষম্য বা ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়, এবং তাহার ফলে প্রথম 
ভ্রিগুণাত্মক অথ5 সত্ব প্রধান মহতের আবির্ভাব হয়, পরে ব্যক্ত 
জগর্তের অন্তান্ত তত্বের উৎপত্তি হয়। 

অর্থ £__ প্রকৃতি যে উপলব্ধ হয় না তাহার কারণ উহার 
হুল্্তা)__উহার অভাব নহে। প্রকৃতির কাধ্য দেখিয়াই 
প্রকৃতি সম্ভার উপলব্ধি হয়। মহৎ তন্মাত্র! দিয়াই প্রকৃতির 
কার্য । কার্ধ্য প্রকৃতির মমানও বটে প্রকৃতি হইতে ভিরও 
বটে, কার্ধ্য প্রকৃত্রি ন্যায় ত্রিগুণময়, আবার প্রকৃতি যেমন 
অব্যক্ত, কার্য তন্রপ অব্যক্ত নহে, কার্ধ্য ব্যক্ত । 
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৮ম কারিকায় বলা হইয়াছে প্রকৃতি হুক্ম হইলেও তাহার 
সত্তা তাহার কাধ্য দ্বারা উপলব্ধ হয়। ব্যক্ত জগৎ দেখিয়া 
অব্যক্ত জগতের সত্তার উপলব্ধি হয়। নাংখয মতে বাক্ত__ 
জগৎ; যাহা অব্যক্ত জগতের কাযা, তাহাও সৎ। ১ম, আমি 
আছি, ২য় আমি ছাড়া আর যা কিছু অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ, এবং 
৩য় ব্যক্ত অগতের কারণ অব্যক্ত জগৎ । এই তিন পদার্থের 
সকলই সং। কাধ্য ষে কেন সৎ তাহার কারণ ৯ম 
কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। 

কাধ্য পূব্ব হইতেই কারণে বিদ্যমান থাকে । ঘট-রূপ কার্য 
মৃত্তিকারূপ কারণে বিদ্যমান আছে। কার্যা কারণ বা! সংকাধ্য 
বুঝাইবার জন্য ৫টি যুক্তির অবতারণ|। কর! হইয়াছে। 

(১) যাহা অস্তিত্ব শৃন্ত তাহা! কাধ্যের বিষয় হইতে পারে 
না, কাধ্যের স্থানও হইতে পারে না। 

(২) উৎপন্ন বস্তব যে উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সেই 
উপাদান ভিন্ন সে অপর কিছু নহে । 

(৩) উৎপন্ন বস্ত আবির্ভাবের পুর্বে উপার্ধান-রূপে বিদ্যমান 
থাকে। 

(৪) প্রত্যেক উপাদান হইতে এক একটি বিশিষ্ট বস্ত 
উৎপন্ন হুইয়া থাকে । 

(৫) বিশেষ উপাদান হইতেই বিশেষ বস্তু উৎপন হইয়া 
থাকে । 

শেষোক্ত যুক্তি চতুষ্টয়, (২, ৩, ৪, ৫) প্রকৃতপক্ষে ছুইটি যুক্তি 
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মাত্র, এবং উহাদের ভিত হইতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ । প্রত্যক্ষ 
দ্বারা আমরা বুঝিতে পাবি-_-গোঁড়ীর যে উপাদান সেই 
উপাদানই পরে উৎপন্ন বস্ততে ভিন্ন আকারে উপস্থিত হয়) 
উপাদান স্বর্ণ, উৎপন্ন কঙ্কণ বা বলয়ে অবস্থিতি করে ; কেবল 
মাত্র স্বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে । প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা 
বুবিতে পারি-_বিশেষ উপাদান হইতেই বিশেষ বস্তু উৎপন্ন 
তয়। সরিষারূপ বিশেষ উপাদান হইতেই সেরূপ বিশেষ বস্ত 
উৎপন্ন হয়; তেতুল হইতে হয় না । 

১ম যুক্তির ভিত্তি হইতেছে যে, কিছু নাই বা অভাব হইতে 
কিছুর বা ভাবের উৎপত্তি আমরা জগতে দেখিতে পাই ন!। 
যাহা কিছু ভওয়া দেখিতে পাঁওয়া বাঁয়, তাহার মুলে কিছু- 
না-কিছু থাকেই। যাহা নাই তাহার আবার কার্য কি? 
কথায় বলে “মাথা! নাই তার মাথ! বাথ! 1” এক বিরাট নিত্য 
বন্ত আছে, তাহারই রূপের নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে--ইছাই 
হইতেছে কার্যা-কাঁরণ সম্বন্ধ ॥ 


অসদকরণাছ্রপাদানগ্রহনাৎ সর্ববসম্তবাভাৎ । 
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্ম্যম্‌ ॥ (৯) 


পদ-পাঠ-অসৎ অকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভব অভাবাৎ। 
শক্তত্ত শকাকরণাৎ কারণ ভাঁবাৎ চ সৎ কাধ্যম্‌ ॥ 
অন্বয় £_অসৎ অকরণাৎ। উপাদানগ্রহণাৎ, সর্বসম্ভবাভাবাৎ। 
শক্তন্ত শক্য করণাৎ, কার্ণ ভাবাৎ চ সং কাধ্যম্‌। 
অকরণাত, গ্রহণা&, অভাবাৎ) করণাৎ ভাবাৎ সমস্তই হেত্বু্থ 
€মী। উক্তবিধ কারণ হইতে । কি হয়? প্রমাণ হয় যে কাধ্য 
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সৎ। যাহা জাছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার নাম সং। সৎএর 
বিপরীতের নাম অসৎ। যাহা! উৎপন্ন হয় তাহার নাম কার্যয। 
বস্তর অবস্থাস্তরের নাম কাধ্য। ধান্য কারণ, তওুল ধান্টের 
কাধ্য। ভূক্তান্ন কারণ, রক্ত কার্য । রক্তই তৃক্তায়। কেমন 
ভুক্তান্ন? ন! অবস্থাস্তরিত ভূক্তার ; যথ! বৃদ্ধ অবস্থাস্তরিত শিশু, 
কিছু নাই হইতে কিছুর আগমন মানুষ ধারণা করিতে পারে না। 
কিছু হইতেই কিছু হয়। শর্ষপ হইতেই তৈল আসে, বালুকণ! 
হইতে তৈল আসে না। কার্ধ্য কার্ধযরূপে জ্ঞানগম্য হইবার পূর্বে 
হুম্মুরূপে স্বীয় কারণে বর্তমান থাকে । ঘট ঘটরূপে জ্ঞানগম্য 
হইবার পুর্বে স্বীয় কারণ মৃত্তিকায় বর্তমান থাকে। মৃত্তিকা 
ঘটের উপাদান কারণ ; কুস্তকার ও চক্র প্রভৃতিকে ঘটের নিমিত্ত 
কারণ বলে। 

অসৎ অকরণাৎ-যাহা নাই, তাহার অকরণ হেতু, তাহা 
করা যায় না বলিয়া ( করণ-_-করা, করণ অকরণের বিপরীত ) 
বথ। বন্ধ্যা পুত্র । 

উপাদান গ্রহণাঁৎ- কোন ফ্ছু করিতে হইলে উপাদান গ্রহণ 
করিতে হয় বলিয়া__রুটি করিতে হইলে ভাগার হইতে: ময়দা 
লইতে হয় । 

সর্বসম্তভব অভাবাঁ২-এক উপাদান হছুইতে সর্ববিধ বস্তর 
সম্ভাবন! নাই বলিয়। ; মৃত্তিক! হইতে ঘট কুল্তাদির সম্ভাবনা, শাল 
জামিয়ারাদি অল্তান্য বস্তর সম্ভাবনা নাই। 

শক্রত্ত শক্যকরণাৎ--শক্ত শক্তি ধুক্ত, শক শক্তির বিষয়, 
ষাহা করিতে পার! ঘায়। বীজে অঞ্কুররূপ 'কাধ্যের শক্তি নিহিত 
আছে তাই বীজের শক্য অন্কুর, অর্থাৎ বীজ হইতে অন্কুরের উত্তব 
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হয়। হদ্দি শক্কিনা নিহিত থাঁকিত তবে অন্কুরের উদ্ভব হইত 
না। বাজ শক্ত, অঙ্কুর শক্য। যেঘাহা জন্মাইতে শক্ত তাহাই 
তাহা হইতে জন্মে শক্ত বন্তই শক]কে করে বলিয়!। 

কারণ ভাঁবাৎ-কারণের থাকা আবশ্যক বলিয়া ; 

কাধ্যং সৎ--কার্য বরাবর আছে ও থাকিবে । উৎপন্ন 
হইবার পূর্বে ইহা স্বকারণে হুল্সরূপে বর্তমান ছিল, বর্তমানে উহ! 
কার্য এবং ভবিষ্যৎ কার্যের কারণ। 

অর্থ £ কার্ধাকে নানাবিধ কারণে সৎ বলা যায়, যথা-_- 
যাহা নাই তাহা কম্মিনকালেও নাই; কিছু করিতে হইলে 
উপাদান গ্রহণ করিতে হয়; সকল বহতে সকল বস্ত জন্মে না, 
শক্ত বন্তই শক্য বস্তকে করে; এবং কার্যাসকলের কারণ থাকা 
আবশ্যক | 

১১০ 

স্ঞ-ব্যক্ত-অব্যক্ত এই তিন তত্বের কথা ৯ম কারিক পর্য্যস্ত 
মোটামুটি ভাবে বলা হইল। এই তিন তত্বের মধ্যে জ্ঞ এবং 
অব্যক্ত উভয়েরই সংখ্যা এক এক এবং অব্যক্তের তাত্বিক সংখ্য। 
তেইশ,। দশমাদি কারিক! বুঝিবাঁর সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে 
প্রথম হইতে নবম কারিকার বক্তব্য বিষয় পুলর্ধার বলিব । 
দশম হইতে ২১ কারিকা পর্যান্ত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ত্রিগুণ ও জ্ঞএর 
বিশেষ বর্ণনা! প্রদত্ত হইয়াছে । ব্যক্তের ধর্ম কি, অধর্ম্বের ধর্ম 
কি, অব্যক্ত এবং পুরুষ যে আছে তাহার পক্ষে কি যুক্তি, এই 
সমস্ত বিষয় নিয়োক্ত কারিক! সমূছে বর্ণিত হইয়াছে । 

(১ কা) দুঃখ গত্রিবিধ। ছুঃখ দূর করিবার উপায় কি? 
দুই উপায় বিফল-_কেন না তাহা চরম নহে। 
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(২ কা) যাগ ঘঙ্ঞার্দি বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য 
বিফল । ধথার্থ উপায় ব্যক্ত-অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর যথাষথ জ্ঞান । 
প্রকৃতির সুপ্ত অবস্থার নাঁম অব্যক্ত ও জাগ্রত অবস্থার নাম ব্ক্ত। 
ব্যক্ত প্রকৃতির অপর নাম জগৎ। জগৎ দ্বিবিধ-_ অন্তর জগৎ 
এবং বাহা জগৎ। অবাক্তের নাঁম প্রধান এবং নুল শ্কৃতি। 
জ্ঞএর নাম চৈতন্য, পুরুষ এবং আত্মা । ব্যক্ত এনং অব্যক্ত 
প্রতি এই উভয় অবস্থাতেই জড়, অচেতন বা অনাত্ম। নড়ন 
চড়ন হীন জড়ের নাম প্রকৃতি । যেই প্ররুতির নড়ন চড়ন 
আরম্ভ হইল তখনি অবাক্ত প্ররুতি বাক্তরূপে অর্থাৎ জগন্রপে 
দেখা দিল। জগৎ শব্দ গম্‌ ধাতুর উত্তর ক্কিপ, প্রত্যয় করিয়া 
হইয়াছে) গম্‌ ধাতুর অর্থ নড়া-চড়া। ঘুমন্ত প্ররুতি পুরুষের 
স্পর্শে জাগ্রত হইয়া নানাভঙ্গীতে নানা বেশে পুরুমের নিকট 
উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি বতই ভঙ্গী করুক না কেন, যতই ব্ধূপ 
ধারণ করুক না কেন এ সমু্ধয় বূপ-ভঙ্গী বিশ্লেষণ করিলে ২৩টি 
শ্রেণী বা পর্যায় বা তত্বের অন্তর্ভুক্তি হয় । 

(৩কা)০১)বুদ্ধি (১) অহঙ্কার (১১) মনাদি ইন্দ্রিয় 
(৫) তন্মাত্র, ৫) ভূত । 

(৪ কা) পৃর্বোক্ত তত্বের জ্ঞান জন্মিলে ছুঃখের অবসান হয়। 
জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করে। প্রমাণ ত্রিবিধ যথ! প্রতাক্ষ) 
অনুমান এবং আপ্তবচন । 

(৫ ৬ কা) স্কুল বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয়; 
সুক্্স বিষয় অনুমানের ছার নির্ণাত হয় অতি হুক বিষয়ের সত 
অনুমান এবং আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি হয় ৪ 

(৭ ক) বিস্যমাঁন বস্তও ইন্দ্রিয় দোষ হেতু এবং বস্তুর হুঙ্ষ্তা 
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হেতু নাই বলিয়৷ মনে হয়। বস্তু কীটাধু হইতে পারে, চক্ষু 
ব্যাধিযুক্ত হইতে পারে। 

(৮ ক) আমার চোঁগ ভাল থাকিলেও হুক্ম জিনিষ দেখিতে 
পাই না। কুক জিনিষ দেখিতে পাই না বলিয়া কি সুক্ষ জিনিষ 
নাই? কার্ধয আমরা দেখিতে পাই কারণ দেখিতে পাঁই ন!; 
কারণ ন! থাকিলে কার্ধা হইতে পারে না। শরীরের উত্তাপ 
একটি কাধ্য উহা! আমরা অনুভব করিতে পারি । বিকৃত যকৃতের 
প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না। শরীরের উত্তাপ দেখিয়া আমরা 
যকুতের সন্তা উপলব্ধি করি। স্থুল কার্য দেখিয়া আমবা সুক্ষ 
কারণের সত্তা অনুমান করি । পঞ্চভত দেখিয়া পঞ্চ তন্মাত্রের 
সত্ব নির্ণয় করি। কার্ধযা কারণের চিঙ্গ বা লক্ষণ মাত্র। 
(৯কা। শক্কি ক্রিয়ার পুর্বাবস্থা) ক্রিয়ার যাহা উপাদাল 
কারণ তাহাই শক্রি। অভাব হইতে 'ভাবের উৎপত্তি হয় না। 
সংএর কারণ সং। ঘটের কারণ মৃত্তিকা । এই সকল দুষ্টান্তের 
দ্বারা আমর! হুক্ষম্ের সত্তা নির্ণয় করি অর্থাৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের 
সত্তা উপলব্ধি করি। 

"জগতে এক “আমি” আছি-আর আমি ছাড়া আর যাহা 
তাহা আছে। জগতে আর কিছু নাই। আমি ছাড় আর 
যাহ! কিছু হাহার নাম প্রকৃতি । প্ররুতির ছুই অবস্থা ব্যক্ত এবং 
অব্যক্ত । নিয়লিখিত দশম কারিকায় প্রকৃতির এই ছই অবস্থার 
প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে । 


হেতুমদনিতাম্র্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙজম্‌। 
সাঁবয়বং পরতন্তরং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্‌ ॥ (১০) 
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পদ্দপাঠ। হেতুমৎ অনিত্যম্‌ অব্যাপি সক্রিয়ম অনেকম্‌ 
আশ্রিতং লিঙ্গং। সাববয়ং পরতন্তরং ব্যক্তং বিপরীতম্‌ অবাক্তম্‌ ॥ 
- অনথয় £_ব্যক্তং হেতুমৎ অনিত্যম্‌ * * * পরতন্ত্রমূ। 
অব্যক্তম্‌ বিপরীতম্‌ ( ব্যক্তম্ত )। 

হেতুমৎ- (হেতু +মতুপ,) হেতু বা কারণযুক্ত। বুদ্ধির 
প্রকৃতি, পঞ্চ ভূতের কারণ শব্দাদি তন্মাত্র । সমস্ত ব্যক্তই 
কারণযুক্ত। অব্যক্তের কোন কারণ পাওয়া যাঁয় না। সম্‌ন্ত 
ব্যক্তের দুইটি কারণ, অব্যক্ত উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্তকারণ। 

অনিত্য _স্বকারণে লয়শীল। অব্যক্তের কারণ নাই, স্থতরাং 
তাহার ম্বকারণে লয় হয় না। যাহার আবির্ভাব তিরোভাব 
আছে তাহাকে অনিত্য বলা যায়। 

অব্যাপী-মুত্তিক! কারণ, ঘট কাধ্য। যত ঘট আছে 
তাহাদের সমস্ততেই মৃত্তিকা আছে, কিন্তু যত মৃত্তিকা তৎ সমুঘয়ে 
ঘট নাই। মৃত্তিকাই সমস্ত ঘটকে ব্যাপিয়া আছে, ঘট সমস্ত 
মৃত্তিকাকে ব্যাপিয়া নাই। কারণই কার্যযকে ব্যাপিয়া থাঁকে। 
কার্য কারণকে ব্যাপিয়া থাকে না। ব্যক্ত নিজ কারণের 
একাংশে অবস্থান করে, সমুদায় অংশ ব্যাপিয়া থাকে লা। 
অব্যক্ত ব্যাপী, ব্যক্ত অব্যাপী। 

সক্রিয়ম্‌-স্পন্দনযুক্ত। কিন্তু অব্যক্ত স্পন্দন শূন্য । প্ররুতির 
স্পনান শুন্ত অবস্থার নাম অব্যক্ত, এবং স্পন্দন যুক্ত অবস্থার 
নাম ব্ক্ত। অব্যক্ত নিক্ষিয়। এবং ব্যক্ত সন্র্রিয় হইলেও 
উভয়ই (১১ কারিক1 )) অব্যক্ত প্ররুতিই ব্যক্তর্ূপে পরিণত 
হয়। 

অনেকম্‌.. একাধিক ) বাক্ত জগৎ ২৩ শ্রেণীতে বা পর্যায়ে 


থ্য দর্শন । ২৭ 


বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যে অব্যক্ত তাহা একমাজ । 
সিন্ধু এক কিন্তু তরঙ্গমাল! হাজার হাজার । ৃ 

আশ্রিতং ₹স্বকারণে আশ্রয় করিয়া থাকে । মহদাদি কাধ্য' 
কারণের উপর নির্ভর করে। কিস্তু অব্যক্ত কারণহীন বলিয়! 
নিরাশ্রয় । 

লিঙ্গং-স্বকারণের জ্ঞাপক । ' পঞ্চভৃত পঞ্চ তন্মাত্রের লিঙ্গ। 
অব্যক্তের কারণ নাই, অতএব উহ] অলিঙ্গ । 

সাবয়বং অবয়ব যুক্ত । দেশব্যাপী কালব্যাপী যাহা, অর্থাৎ 
যাহা এতখানি বা এতক্ষণ তাহাই সাবয়ব। আন্তরিক ভাব 
সকলের কালব্যাপী অবয়ব আছে, বাহক বস্ত সকলের দেশব্যাপী 
অবয়ব আছে। যাহা ইন্দ্িয়গ্রাহা তাহাই ব্যক্ত । যাহা অনুভব 
হয় তাহাঁও ব্যক্ত । আমরা কিকি অনুভব করি? দেশঃ কাল? 
শবা, স্পর্শ, রূপ) রস, গন্ধ, ম্পশ, সুখ, ছুঃখ, মোহ । সামাহীনের 
অবয়ব নাই, অবয়ব আছে থণ্ডের, টুক্রার। অব্যক্ত অবয়ব শৃষ্, 
ব্যক্ত সাবয়ব। 

পরতন্ত্রং পরাধীন ( অমরকোধ অভিধান ) কার্য ক্রিয়ার 
ব্যক্ত, অবস্থা, কাধ্য কারণের অধীন। ব্যক্ত পরের অধীন বা 
পরতন্ত্র। অব্যক্ত ব প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নয় অর্থাৎ ইহার 
কারণ নাই স্থৃতরাং অব্যক্ত স্বতন্ত্র বা অপরতন্ত্র। ঘট অব্যক্ত 
নহে, ঘট ব্যক্ত । কেন ঘট ব্যক্ত? নিয়লিখিত কারণে । ঘটের 
হেতু আছে, ধথ! মৃত্তিকা, ঘটের আবির্ভাব তিরোভাঁব আছে, 
ঘট অনিত্য;ঃ ঘট অব্যাগ্রী, ঘটের স্পন্দনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্রিক্ত হয় 
এবং জীবের রূপজ্ঞান হয়, ঘট সক্রিয়; একাধিক ঘট দেখিতে 
পাওয়৷ যায়, ঘট মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়। থাকে ) ঘট মৃত্তিকার 


২৮ সাংখ্য দর্শন । 


জ্ঞাপক, ঘট দেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ঘটের উৎপত্তি পরের 
অর্থাৎ মুত্তিকাঁর অধীন । 

অর্থ-_যাহা! (১) হেতুমাঁন (২) অনিত্য (৩) অব্যাগী (৪) 
পক্রিয় ৫) অনেক (৬) আশ্রিত (৭) লিঙ্গ (৮ সাবয়র তাতাই 
ব্কত। যাহা & সকলের বিপরীত অর্থাৎ অহেতুমান. অনিত্য 
ইত্যাদি তাহাই অব্যক্ত । যাহা ব্যাপী, ক্রিয়াশূহ্ব, এক, নিরাশ্রয় 
অলিঙ্গ, দেশ-কালাতীত--এবং স্বতন্ত্র তাহাই অবাক্ত। 


ভি 


দশম কারিকায় বাক্ত এবং অব্যক্তের বিরূপ বা অমিল উক্ত 
হইয়াছে । অব্যক্ের অপর নাম প্রধান । একাদশ কারিকায় 
উহাদের স্বরূপ বা মিল বলা হইবে। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত 
উভয়ই ব্রিগুণাঁয্বক এবং অচেতন ) পুরুষ গুণাতীত এবং চৈতন্য- 
স্বরূপ । 
ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্দ্মি- 
ব্যক্তং তথ প্রধানং তদ্বিপরাতস্তথা চ পুমান্‌ ॥ ১১ 
পর্ঘপাঠ। ত্রিগুণমূ অবিবেকী বিষয়ঃ সামান্তম্‌ অচেতনম্‌? 
প্রসবধর্ধ্মী ব্যক্তং তথ! প্রধানং, তদ্বিপরীতঃ তথ! চ পুমান্‌॥ 
অন্বয়--তথা ব্যক্তং ত্রিগুণং, অবিবেকী, বিষয়ং, সামান্টং 
অচেতন প্রসবধন্মী। তথাঁচ তদ্িপরীতঃ পুষান্‌। 
ত্রিগুণম্-অষ্টম কারিকায় ব্রিগুণের কথা বলা হইয়াছে যে 
জগৎ বিশ্লেষণ করিলে সত্ব রঃ তম+এই তিন পাওয়া যায়| 
সত্ব রজঃ তমঃ এই ভিন গুণের নাম প্রন্ততি। ব্যক্ত অব্যক্ত 
উভয়ই ত্রিগুণাত্মক। 


সাংখ্য দর্শন । ২৯ 


অবিবেকী ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ব্রিগুণ হইতে আবিবিক্ত 
ব৷ অভিন্ন । উহারা কেহই কারণ-ভাব ত্যাগ করে না। অক্ক 
দিগৃবিদিগৃশন্ত, ঈক্ষাহীন । 

বিষয় ভোগা, জ্ঞানগ্রাহা । 

সামান্তম্‌-সাধারণ। অনেকের ভোগ্য ও উজ্য়। বৃক্ষ? 
ঘট, নর্ভতকীর ভ্রলতাভঙ্গ্যাদি বস্তু বু পুরুষের দ্বারা গৃহীত 
হইতে পারে, এই জন্ত উহা! সাধারণ । 

অচেতনম্-জড়। 

প্রসবধন্মী- প্রসব যাহার ধর্ম! প্রসব-উতৎ্পাদন | প্রসব- 
ধর্ম-পরিণামী, পুর্বে ধশ্মের নিবৃত্তি ভইয়া ধর্ম্ীস্তরের উৎপত্তি 
হয়। প্রকৃতির ত্বভাবই প্রসব বা পরিণাম । পরিণমের সহিত 
প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ । প্রকৃতি এক ক্ষণও পরিণামগ্রন্ত না হইয়। 
পারে না। সেইজন্ত প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে। 

তথাচ ২ এবং, আর। 

তৎ বিপরীত £-_পুর্ববোক্ত “বিশেষণ” সমূহের বিপরীত হইতেছে 
পুরুষ । প্ররুতিকে পরিণামী, জড়, সাধারণ, ভোগা, ঈক্ষাহীন, 
ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে। পুরুষ উহাদের বিপরীত অর্থাৎ চেতন; 
পরিণামশৃন্ঠ, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অসাধারণ এবং ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন। 

অর্থ-ব্যক্ত এবং অবাক্ত উভয় বস্তই ত্রিগুণ, অন্ধ জ্ঞানগ্রাহ্‌ 
সাধারণ, জড় এবং পরিণামী। পুরুষতত্ব ইহার বিপরীত । 


৯স্২ 


ত্রিগুণের বিষয় ৯২1১৩ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে । ব্যক্ত 
অব্যক্ত প্রকৃতির উভয় ভাবই ত্রিগুণাত্বক | প্রকৃতির তিন অঙ্গ 


৩০ 7 সাংখ্ দর্শন । 


_সত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাঁংখয মতে সত্ব, রক্ষঃ) তমঃ প্রভৃতির এই 
তিনগুণ বা এই তিনশক্তি; ইহারা যথাক্রমে মুখাত্মক, দুঃখাত্মক 
ও মোহাতআ্মক। সন্তবশক্তি প্রকাশ করে, রজঃশক্তি ক্রিয়। বা গতি 
উৎপন্ন করে, আর তমঃশক্তি আবরণ করে বা গতি ও ক্রিয়া! বন্ধ 
করে। ইহারা পরম্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, আশ্র করে; 
উৎপন্ন করে, এবং একটি অপরটির সহিত ক্রীড়া করে। সন্বগুণ; 
লঘু ও প্রকাশ্তভাব ; রজঃগুণ) উত্তেজক ও চঞ্চলতাকারী ; 
তমঃগুণ, গুরু ও আবরণকারী। পরস্পর বিরুদ্ধধন্মন, তৈল সলিতা 
ও অগ্নি সংযোগে প্রদীপের গলায়, এই গুণগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ 
ধর্মাক্রান্ত হইলেও, তাহারা! একত্র কার্য্য করে। এই ত্রিগুণ হইতে; 
বাক্ত প্রকৃতির অবিবেকাদি ধর্ম জন্মে। এবং কার্ধ্য কারণের 
গুণাত্মক বলিয়! এই ব্যক্ত প্রকৃতির ত্রিগুণভাঁব হইতে? অব্যক্ত 
প্রকৃতিও যে ব্রিগুণসম্পন্ন, তাহ। সিদ্ধ হয়, এবং যে পুরুষ) প্রিগুণাত্মক 
নহে, তাহা যে ইহার বিপরীত ধর্মযুক্ত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। 


গ্রীত্যগ্রীতি বিষাদাত্মক1ঃ প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়ম' রাঃ । 
অন্যেহ্য।ভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্বয়শ্চ গুণাঃ ॥ (১২) 


পদ্পাঠ। গ্রীতি অগ্রীতি বিষাদ আত্মকাঃ প্রকাশ গ্রবৃতি- 
নিয়ম অর্থাঃ। অন্ঠোন্ত অভিভব আশ্রয় জনন মিথুন বৃত্বয়ঃ চ 
গুণাঃ। 

অন্বয়--গুণাঃ / ১) শ্রীত্যগ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ। (২) প্রকাশ 
প্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ, চ (কিমন্তাঃ) (৩) অন্টোন্যা-*-"" 'বৃতয়ঃ | 
(বৃত্তির বহবচনে বৃততয়ঃ ) 

(১), (২) এবং (৩) গুণাঃ শবের বিশেরণ। 


খ্য দর্শন। ৩১ 


সেই প্রকৃতির গুণ সমুহ কিন্নূপ? গ্রীত্যপ্রীতিবিধাদাআকাঃ | 

আত্মকাঃ-( আত্মন+ ক )ম্বরূপ। সত্ব রজঃ, তমঃ গুণের 
স্বরূপ কি? যথাক্রমে গ্রীতি। অগ্রীতি এবং বিষাদ । প্রীত্যাদি 
যাহার স্বরূপ তাহা । 

প্রীতি-সুখ,১ আরামের ভাঁব। অগ্রীতি - ছঃখ, অন্বস্তির 
ভাব। বিষাদ্-মোহ ;, ব্রিগুণের স্থুথ ছুঃথ মোহ আছে। স্থুল 
পঞ্চতৃতত হইতে মুল প্রকৃতি পর্য্যস্ত সমুদয় বস্তই সুখের হেতু, হুঃখের 
হেতু, এবং মোহের হেতু হইয়া থাকে । জগতে এমন বস্ত নাই 
যাহা কেবলমাত্র সুখের “হতৃ' কিংবা কেবলমাত্র ছুঃখের হেতু? 
কিংবা কেবলমাত্র মোহের হেতু । শুদ্বমাত্র সন্বগুণাত্মক কিংব! 
রজোগুণাত্মক কিংবা তমোগুণাত্মক বস্তু নাই । অদ্বিতীয়! সীতাদেবী 
রামচন্ত্রের মনে সুখ, শুর্পনথার মনে ছুঃখ এবং রাবনের মনে মোহ 
উৎপন্ন করিয়াছিলেন । অতিরিক্ত ভয়ে মানুষ এতদূর অভিভূত হইয়া 
পড়ে যেব্যাত্্র হাত চিবাইতে থাকিলেও তাহার অন্ুগতি হয় না; 
ইহা মোহ ভাবের দৃষ্টান্ত । মোহ মানুষকে জড় করিয়া ফেলে। 
কতকগুলি ভাবের নাম শ্রীতি--কতকগুলি ভাবের নাম অগ্রীতি। 
এবং কতকগুলি ভাবের নাম বিষাদ । তমগুণের নিদ্রা! ভয় আল্ত 
বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বছ ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত উহার! 
বিষাদাত্মক বলিয়! উক্ত হুয়। 

প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থঃ- প্রকাশ যাহার অর্থ বা! প্রয়োজন ; 
প্রকাশশীল। সত্বগ্থণ প্রকাশশীল, রজঃ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশীল; তমঃ 
নিয়ম বা নিরোধণীল। সর্বব বস্তই প্রথমে অগ্রকাশ থাকে, পরে 
প্রকাশিত হুইবার জন্ত ক্রিয়াশীল হয় এবং তৎপরে প্রকাশিত বা 
জ্ঞানগম্য হয়। বস্ততে তিন ভাব সতত টানাটানি করিতেছে, 


৩২ খ্য দর্শন । 


ফলে কেহ বা! স্পষ্ট প্রকাশিত, কেহ বা ঈষৎ প্রকাঁশিত হইতেছে । 
মনুষ্য পণ্ড এবং বৃক্ষ ইহার সকলেই সত্ব রজঃ তমাত্মক 7; তবে 
মনুষোর জ্ঞানেন্দ্িয়, পশুর কর্পেনিয়ঃ বৃক্ষের প্রাণেন্দিয় (দেহ রক্ষার 
শক্তি) অর্থাৎ মনুষ্যের সন্বগুণঃ পশুর রজোগুণ এবং বৃদ্ধের তমোগুণ 
অন্য ঢু গুণ অপেক্ষা অধিক পরিস্দুট। গাছে ছুরিকাঁঘাত করিলে 
গাছের সহজে মৃত্যু হয় না । 

অন্টোন্াীভিভববৃত্তিঃ- গুণসকল প্রত্যেকেই অন্ঠোন্তাভিভব 
বৃতি। অন্টোন্ত -পরম্পর? অন্ত আস্টের গ্তি, অভিভব- পরাভব ; 
গুণত্রয়ের প্রত্যেকের বৃত্তি অন্য ছুই গুণ বৃত্তিকে অভিভূত করিয়। 
উথিত হয়। বৃত্তি - ক্রিয়া । 

অন্টোন্ততা শ্রয়বৃত্তি _ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ক্রিয়া 
হয়। 

অন্টোন্তজননবৃত্তি -পরম্পর পরস্পরের পাহায্যে বিকার ব! 
কারা জন্মায় । 


অন্টোন্মিথুনবৃত্তিপরম্পর পরম্পরের নিতাস্গী, কেহ 
কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক গুণের কার্ষোর 
(ভিতর তিন গুণই থাকে । 


অর্থ__দব্বগুণ শ্রীতিম্বরূপঃ রজঃ অগ্রীতিন্বর্ূপ এবং তমঃ বিষাদ- 
স্বরূপ সন্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজঃ গুণের প্রবৃত্তি, এবং 
তমঃ গুণের প্রয়োজন নিরোধ । এই তিন গুণের বৃত্তি এই যে 
ইহারা পরস্পর পরম্পরকে অভিভূত ক্ধরে, পরস্পর পরম্পরের 
আশ্রিত, পরম্পর পরস্পরের বিকার ঘটায় &বং পরম্পর পরস্পরের 
নিত্য সঙ্গী |. 
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৯১৩ 


সন্বং লঘুপ্রকাশক মিষ্টমুপফন্তকং চলঞ্চ, রজঃ | 
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥ (১৩) 


পদপাঠ। সত্বং লঘু প্রকাশকম্‌ ইষ্টং উপষ্টম্তকম্‌ চলম্‌ চ রজঃ। 

গুক বরণকম্‌ এব তমঃ প্রদদীপবৎ চ অর্থতঃ বৃত্তিঃ । 

অন্বয় । সত্বং লঘু প্রকাশকম্‌ ইষ্টমৃ; রঞঃ চলং উপষ্টসতকং ) 
তমঃ গুরু বরণকম্‌ এব; প্রদীপবতৎ ( এষাম্‌ ) অর্থতঃ বৃত্ভিঃ। 

লঘু-গুরুর বিপরীত । হালক1 ভাব । শরীরের, ইন্দ্রিয়ের 
ও অন্তঃকরণের আলম্তহীন ভাব । ইহাতে কার্য সহজে ও 
ন্তথে করা যায়। সাত্বিক শাব ইষ্ট । তম: গুরু, বরণক 
অর্থাৎ আবরণক | শরীরের ইন্টিয়ের ও অন্তঃকরণের জড়তা 
পুর্ণ ভাব। আবরণক প্রকাশক ধর্মের বিরোধী । সত্ব প্রকাশ 
করে, তমঃ আবরণ করে। 

রজঃ উপষ্টস্তকং-জড়তার নাশকারী ; চল-চঞ্চল। উপট্ভ্ত 
-উদ্ড্রেক, আরম্ত। ক্রিয়ার দ্বার অবস্থাস্তর পাওয়াই রজঃ- 
গুণের স্বভাব । 

প্রদীপবৎ ₹ প্রদ্ধীপের ন্যায় । প্রদীপের তেল, বাতি আগুণ 
আছে। তেল বাতি আগুণ ইহারা পরম্পর বিক্ুদ্ধধন্মী, অথচ 
সকলে মিলিত হইয়া রূপ প্রকাশ করিতেছে । ্‌ 

অর্থতঃ- কোন এক বিষায়। তস্‌ প্রতায় ৭মীতে ) 

বৃত্তিঃস কার্য, সন্ত রজঃ তমঃ ভিন্ন স্বতাব হইলেও পরম্পরের 
সঙ্গী এবং একই বিষয় জাশ্রয করিয়া কার্যা করে) উহাদের 
কার্যা প্রদীপের তুল্য । * 


৮৬. 


৩৪ সাংখা দর্শন 


অর্থ £_-সন্ব লঘু প্রকাশশীল এবং ইহা সাংখ্যাচার্্যদের 
অভিমত | রঙ্ুঃ উপষ্স্তক এবং চল। তমঃ গুরু এবং আবরণক । 
প্রধীপের স্থায় কোন এক বিষয়ে থাকিয়। উহার! কার্য করে। 


৮৪৪ 


বিশ্বের মূলকারণ ত্রিগুণাঁজআক অব্যক্ত । 


অবিবেকাদেঃ সিদ্ধিঃ ব্ৈুণ্যাভতদ্বিণধায়েইভাবাৎ। 
ক'রণগুণাস্্কত্বাৎ কা যাস্তাব্যক্তমপি সিদ্ধম্‌ ॥ ১৪) 


পদপাঠ। অবিবেকী আদেঃ দিদ্ধি ত্রৈগুণাৎ তত বিপর্যয়ে 
অভাবাৎ। কারণ গুণাত্মকত্বাৎ কাধ্যন্ত অব্যক্তম অপি দিদ্ধম্‌ ॥ 

অন্বয়। ত্রৈগুণ্যাৎ অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ; তদ্ধিপর্যায়ে অভাবাৎ 
(অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ চ 3) কাধ্যান্ত কাঁরণ-গরণাম্মকত্বাৎ 
অব্যক্তম্‌ অপি সিদ্ধমূ। 

ত্রৈগুণ্যাৎ-গুপত্রয় থাঁকাতেই। অবিবেক্যাদেঃ ( অবিবেকী 
আদি শবের ৬ঠীর ১ বচন) অবিবেকাদি ধর্মের। সিদ্ধি: 
নির্ণয় (হয়)। 

আর কি হইতে এ সকল ধর্শের সিদ্ধি হয়? তৃদ্ধিপর্য্যয়ে 
অভবাৎ। তৎ+বিপর্যযয়ে (৭মী বিভক্তি); তাহার বিপর্যায়ে, 
অর্থা অবিবেকীর যাহা বিপরীত তাহাতে, অর্থাৎ পুরুষে, 
( তদ্বিপরীতস্তত! চ পুমান্‌ ১১ কারিকা )। অভাবাৎ-গুণের 
অভাবাৎ, পুরুষে ত্রিগ্তণের অভাব হইতে। 

দুই প্রণালীতে বক্ত এবং অবাত্কির অবিবৈকিত্ব সিদ্ধ হয়| 
৫ম কারিকায় অনুমানকে “লিঙ্গ-লিঙ্গী পূর্বকম্” বল! হইয়াছে। 
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শ্তায় দর্শন অনুসারে লিঙ্গ ব্যাপ্য, এবং লিঙ্গী শব্যাপক ) এবং 
এবং বাপা ও ব্যাপক ভাবের নাম ব্যাপ্তি অর্থাৎ আবিনাভাব বা 
নিত্য সহচর সম্বন্ধ । ব্যাপ্তি তর্কের অঙ্গ বিশেষ । থাঁকিলে থাকে 
এইরূপ ব্যাপ্তির পাম অন্য়ী, যথা, ধূম থাকিলে মূলে বহি থাকে । 
না থাকি“ল থাকে না এইরুপ ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেকী, যথা--বন্ছি 
না থাকিলে ধূম থাকে না। কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব 
হয়। ত্রিগুণ থাকিলে অবিবেকিত্ব থাকে-__ইহ অন্বমী । অবিবে- 
কিত্ব যথায় নাই ত্রিগুণ9 তথায় নাই-_ ইহা ব্যতিরেকী। পুরুষে 
ত্রিগুণের অভাব, যে হেতু পুরুষে অবিবেকিত্ব নাই । 

কাধান্ত কারণগুণাত্মকত্বা-কার্যোর কারণপ্চণাত্মকত্ব হেতু । 
কার্যে যাহ! দেখা যাঁয় তাহ! কারণেরই গুণ বলিয়া) 

অব্যক্তং অপি সিদ্ধম- অবাক্তও সিদ্ধ হইল। ব্যক্তের ধর্ম 
অনিত্যতা বা উদয়লয়শীলতা ; ইহা ভ্রিগুণ হইতেই ঘটে; কারণে 
ত্রিগুণ থাকিলে কাধ্যে ত্রিগুণের পরিস্ুট ভাব দ্বেখা যাঁয়। অতএব 
ত্রিগুণই ব্যক্ত বা বিশ্বের কাঁরণ। যাহ! ত্রিগুণাতআ্বক তাহার নাম 
অব্যক্ত | 

অর্থ,:-_পুরুষে ত্রিগুণ নাই সেইল্সন্য পুরুষে অবিবেকিত্ব নাই। 
ব্যক্ত এবং অবাক্ত ভ্রিগুণ আছে সেইজন্য ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই 
অবিবেকি। অহএব ত্রিগুণই অবিবেকিত্বের কারণ। কার্য 
কারণের গুণ পায়। উদয় এবং লয়শীলত। ব্যক্তের ধর্ম । উহা 
ব্রিগুণের অবস্থা বিশেষ । ত্রিগুণ প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং নিরোধা- 
ত্বক। কার্য হইতেছে প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি এবং নিরোধের 
আবর্ভন। অতএব ব্যক্ত ব! বিশ্বের মূলকারণ ত্রিগুণরূপ অব্যক্ত 
তাহাও সিদ্ধ হইল। 


৩৬ খ্য দর্শন । 


১৫ 

ষোড়শ কারিকার় প্রথম পাদে “কারণমস্তাব্যক্তং* বাক্য আছে; 
উহার অর্থ-_অব্যক্তং কারণম্‌ অস্তি, এক অব্যক্ত কারণ আছে | 
উক্ত পদের সহিত ১৫ কারিকার সংযোগ আছে। 

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়া শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। 
কারণকার্যাবিভাগাণ্ অবিভাগাদ্বৈশরূপ্যস্ত ॥ (১৫) 
পদপাঠ। ভেদানাং.........প্রবৃতেঃ চ। 
কারণ...........-বৈশ্বরূপান্ত ॥ 

অন্বয়। তেদানং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ চ, 
কারণকাধ্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যন্ত ( অব্যক্তং কারণম্‌ 
অন্তি)। 

ভেদ্বানাং-( ভ্ঠী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তরঃ যথা ঘট, বৃক্ষঃ চক্র 
প্রসৃতি বস্তর 

পরিমানাৎ-( ৫মী) বস্তর দীর্ঘতাদিকে পরিমাণ বলে। 
ষে বস্তর মাপ আছে সে বস্তু অপর এক বৃহত্তর বস্ত হইতে আবিভূ্ত 
হয় বলিয়া | 

সমন্বয়াৎ - সম + অন্বয় - সন্বন্ধঃ সমান সন্বন্ধ। বলস কন্কণ 
হারাদি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের সহিত স্বর্ণের সমান সম্বন্ধ । ভ্রয়ো- 
বিংশতি বাক্ত তত্ব এবং এক অব্যক্ত তত্বের মধ্যে সুখ হঃখ 
মোহায্মক যে ত্রিগুণ সেই ত্রিগুণ দ্বারা সমন্বয় ঘটিয়াছে। বিভিন্ন 
পদ্দার্থের কতকগুলি লাধারণ গুণবিশিষ্ট বলিয়া । 

শক্তিতঃ শক্তি+তদ্‌) শক্তি হইতে। প্রবৃত্তি শবের €মীর 
একবচন প্রবৃত্েঃ ; প্রবৃতি -যত্ব, উতৎপত্ি। শক্তি হইতে ক্রিয়! 
জন্মে বলিয়া । কার্যের কারণে স্থিত অব্যক্ত অবস্থার লাম শক্তি । 


সাংখ্য দর্শন । ওপর 


কারণকার্য/বিভাগাৎ অবিভাগাৎ»৮বিভাগাৎ--ভির বলিয়! 
ব্যবহার করা যায় বলিয়া) ঘটরূপ কার্য মৃৎপিগুয্ূপ কারণে 
থাকিয়া উহা হইতে আবিভূতি হইয়া বিভক্ত হয়। অবিভাগাৎ--- 
অভিন্ন বলিয়! ব্যবহার করা যায় বলিয়া । উৎপত্তি এবং বাক্তরূপে 
স্থিতি অবস্থার কাধ্যকে কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা 
হয়; উৎপত্তির পূর্বে প্রলয়ের পরে কাধ্যকে কারণ হইতে অভিন্ন 
বলিয়! ব্যবহার কর! যাঁয় বলিয়৷ /( তখন কাঁরণেতে অভেদ সম্বন্ধে 
কাধ্য থাকে ). 

এ সকল হয় বলিয়া কি হয়? সমস্ত মুর্ডির এক অব্যক্ত কারণ 
সিদ্ধ হয়। 

বৈশ্বরূপ্য-্বিশ্ব__সমন্ত রূপ-মুর্তি (স্বার্থে ঝা । | 

অর্থ £_বিভিন্ন বস্তর পরিমাণ এবং সমন্বয় হেতু, শক্তি হইতে 
ক্রিয়ার উৎপত্তি হেতু, কাধ্যও কারণের বিভিন্ন অবস্তার ভেদাভেদ 
হেতু হইতে ইহাই সিন্ধ হয় যে? বিশ্বের নানারূপ বস্তর এক অব্যক্ত 
কারণ আছে। 


১৬ 
ষোড়শ কারিকাঁয় অব্যক্ত স্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে । 
কারণমস্ত্যবাক্তং প্রবর্ণতে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ | 
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতিগুণা শ্রয় বিশেষাৎ ॥ (১৬) 
পদ্পাঠি। কাবণম্‌ অস্তি অব্যক্তম্‌ সমুয়াৎ চ। ইত্যাদি 
অন্বয়। অবাক্তং কারণস্থ অস্তি। ত্রিগুণতঃ সমুদয়াৎ চ 
প্রবর্ততে প্রতি প্রতিগুণা্রয়বিশেষাৎ ; পরিণামতঃ সলিগবৎ ॥ 
কতকগুলি যুক্রিত্বারা “অব্যক্ত এক কারণ আছে? । ইহা 


৩৮ খ্য দর্শন । 


দেখাইবাঁর জন্য ১৫ কারিকায় চেষ্টা হইয়াছে । অবাক্ত ত্রিণাত্মক । 
অর্থাৎ তিন গুণে মিলিয়া এক প্ররুতি ; প্ররুতির কাধ্য তিনের 
সম্মিলিত ভাবে কার্য । 

ত্রিগুণতঃ-( ত্রিগুণ + তস্‌. ৬ঠী ) অবান্তের সেই ব্রিগুণের ) 
ত্রিগুণের কিরূপ অবস্থা? না--সমুদয়াৎ - একত্রিত অবস্তা হইতে 
অর্থাৎ একত্রিত ত্রিগুণ হইতে | সমুদয় » মিলিত হইয়া আবির্ভাব | 
এবংবিধ ত্রিগুণ হইতে কি হয়--ন! প্রবর্ততে, কি প্রবর্ততে, কি 
উৎপন্ন হয়--ন। সমন্তই | ত্রিগুণ 'একভ্রিত বা সমবেত হইয়া এক 
একটি কাধা করে। এই যে সমবেত ত্রিগুণ হইতে যে বস্ত্র সকলের 
উৎপত্তি হয়, তাহারা কি সমস্ত এক ধরণের? না। তবেকি? 
উৎপন্ন বস্ত বিভিন্ন ধরণের | কেন এমন হয় ইহার হেতুকি? 
উত্তর-_প্রতিগ্রতিগুণা শ্রবিশেষাৎ। 

প্রতিপ্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ--প্রতিগ্রতি--এক একটি । 

গুণাশ্রয় বিশেষাৎ--আশ্রয়ী গুণের বিশিষ্টতা অনুসারে, যে 
গুণ মহদাদিকে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই গুণের বিশিষ্টত! অনুসারে । 
স্ব গুণের লঘুতা, রজোগুণের চঞ্চলতা এবং তমোগুণের গুরুতা | 
ইহাঁরাই হইতেছে এর সকল গুণের বিশিষ্টতা। পঞ্চ গন্মাত্রের 
শবে অপর দ্রইগুণ বিদ্যমান থাঁকিলেও তথায় সত্বের, রূপে- রজের 
এবং গন্ধে-- তমের বিশিষ্টতা আছে । অত সুক্ষ সহজে বোধগম্য 
হয় না। স্থল দৃষ্টাস্তকি নাই? আছে। কি? 

পরিণামতঃ সলিলবৎ_-পরিণামে মেধ জল তুল্য। বুষ্টিধারা 
ধরায় পতিত হুইয়! নানা বৃক্ষে নাঁনা*ফলে সঞ্চিত হয় । ভ্রিগুণাত্মক 
একই জল নাঁনা ফলে নান! বিকার বা রূস ঘটায়? যথা-_ জামরুল, 


আঙ্কুর এবং ধুতুরা ৷ পু ক 


সাংখ্য দর্শন । ৩৯ 


অর্থ ১--ত্রিগুণাআ্মক অব্যক্ত হইতে সমস্ত বস্ত উৎপন্ন হয়। 
ত্রিুণ সমবেত হইয়া এক একটি কাধ্য করে। প্রত্যেক গুণের 
বিশেষত্ব আছে, ষথ! সবের প্রকাশ, রঙের প্রবৃত্তি এবং তমের 
স্থিতি। গুণার্দির বিশেষত্ব অনুসারে কোন কার্য প্রকাশ-প্রধান 
কোন কাধ্য ক্রিয়া-প্রধান এবং কোন কার্ধ্য স্থিতি-প্রধান হইয়া 
থাকে, যেমন মেঘবারি একরূপঃ আধার বশে উহার বিবিধ রস 
হইয়া থাকে ? গুণের পরিণামও সেইরূপ | 

১০ 

পরে কারিকা সমুহে প্রায়ই পুরুষার্থ শব্দ পাওয়া যাইবে । 
পুরুধার্থ মানে ভোগ এবং অপবর্গ। অর্থ মানে (প্রয়োজন 1 প্রয়োজন 
সাধন-নিমিভ প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইয়াছিল। এই 
সংযোগ দ্বারা কি বুঝার তাহ প্রকাশ করা উচিত। ্বচ্ছন্ফটিক 
পাত্রের সনিধানে রঙ্গিন ফুলের স্থাপন এই সংযোগের দৃষ্টান্ত। 
পাত্র স্বচ্ছ কিস্থ নিকটস্থ ফুলের রং অনুসারে পাত্র বিভিন্ন বর্ণ 
বলিধা প্রতীত হর । রক্ত জবা-পুষ্পে পাত্র রক্ত, নীল অপরাজিতায় 
পাত্র নীল! আমি দুঃখী, আমি সুখী যখন এই কগা আমার 
মুখ ভ্ুইতে বাহির হইয়া ভিতরের ভাব প্রকাশ করে তখন আমি 
“আমি"-ক্রপ শব্ধ ব্যবহার করিয়। যে “আমি” কে জানাইতে 
চাহি সেই, “আমি” চৈতন্য বা পুরুন নহে-_উহ! অভিমান । আর 
একটি বাক্য গ্রহণ করা ধাউক। আমি জানি, আমি 
দেখিতেছি'। এই বাক্যে ছইটি “আমি” আছে। প্রথম 
দ্বিতীর “আমি”র দেখারুপ কাধ্য জানিতেছে। কার্য মানে 
পরিণাম । “আমি স্ভানিতেছি আমি দেখি আমি জানিতেছি 
আমি শুনি” 'আমি জানিতেছি আমি শুকি, ইত্যাদি বাক্যে 


৪০ সখ্য দর্শন | 


প্রথম “আমি” সর্বদাই জানে, দ্বিতীয় “আমি” কখনও দেখে, কখনও 
গুনে, কথনও শ্রকে ইত্যাদি নানাবিধ কার্মা করে বা পরিণাঙ 
পায় । যে “আমি” সতত জানে এবং যে “আমি” ক্ষণে ক্ষণে কখনও 
বা দেখে, কখনও বা শুনে কখনও বা শুকে, এই ছুই “আমি” 
পরস্পর জড়াইয়। আছে । মাঝে মাঝে বিছু।ৎ আলোকে দেখার 
মতন দই “আম” প্রতীত হয়, কিন্ধ সে প্রতীতি অম্পই। প্রথম 
“আমি” চৈতগ্ঠ, দ্বিতীয় “আমি” মহতের পরিণাম অহঙ্ক।র | বিহ্যুৎ 
যদি ক্ষণদ! না! হইত তবে ভ্বুই “আমি”র পার্থক্য স্পষ্ট হইত এবং 
দীর্ঘকাল স্থায়ী ভইত। জ্ঞান এবং আলোক একই কথা, যে 
জ্ঞান বা আলোকের সাহাযো পূর্বোক্ত ছুই “আমি”কে বরাবর 
স্পষ্ট পৃথক দেখা যাঁয় তাহাই হইন্তেছে বিবেক জ্ঞান বা অপবর্গ | 
যন্তক্ষণ সেই আলোক না আসে ততক্ষণ ছুই “আমি” এক বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়, উদ্দোর পিগি বুদোর ঘাড়ে পড়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় 
“আমি”্র সুখ হঃখ মোহ প্রথম “আমি”্র সখ হুঃখ মোহ বলিয়া 
মনে হয়, ততক্ষণ এই ভুলের নাঁম পুরুবের ভোগ । (১৯, ২৯, 
২১, ২২, ৩৭ কারিকা৷ দ্রষ্টব্য ) 

ইতিপূর্বে অবাক্তের অস্তিত্ব সন্বন্ধে যুক্তি দেখান হইক্লাছে। 
১৭ কারিকায় “সংঘাত পরার্থত্বাৎ' প্রভৃতি ৫ হেতু দ্বার! পুরুষের 
অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হঈয়াছে। 


ঘাত পরার্থত'€ ত্রিগুণাদি বিপর্যায়াদধিষ্ঠানাৎ। 
পুরুষোহস্তি ভোক্ত ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃতেশ্চ ॥ (১৭) 


পদপাঠ। সংঘাত পর অর্থত্বাৎ ব্রিগুণ আদি বিপধ্যয়াৎ 
অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ অন্তি তোক্ত ভাবাৎ কৈবল্য অর্থং প্রবৃত্তেঃ চ। 


সাংখ্য দর্শন । ৪৬ 


অন্বয়। সংঘাত পরার্থতবাঁৎ, ত্রিগুণাঁদি বিপর্যায়াৎ, অধিষ্ঠানাৎ। 
ভোক্তভাবাঁৎ, চঃ কৈবলার্থং প্রবৃত্তেঃ পুরুষঃ অস্তি। 

পুরুষ আছেন। কি করিয়া জানিলে ?জানিবার ৫ হ্তেতু 
আছে যথা--(১) সংঘাত পরার্থত্ব (২) ত্রিগুণ বিপর্যয়, 
(৩) অধিষ্ঠান, (৪ ' ভোক্ভভাঁব, এবং (৫) কৈবলা প্রবৃত্তি । 

সংঘাত পরার্থত্ব -সংঘাত বা সংহতের পরার্থত্ব। পর বা 
অপরের অর্থত্ব ঝ৷ প্রয়োজন । সম্মিলিত ভাবে দশের কার্যা মূলে 
অপর কাহারও প্রয়োজন থাকে ! রা্জমিস্থি, ছুঁতারমিস্তথ্ি ভিন ভিন্ন 
কায করে ; সেই কার্য হইতেছে অষট্রালিক? নিন্মাণ। অট্রালিক! 
ছুতারের কিংবা রাজমিক্ত্ির কিংবা কুলীমজুরের কিংবা ইহাদের 
মধ্যে কাহারও বাক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নির্মিত হয় না। 
অট্রালিকাকে কেবলমাত্র ছুতার কিংবা! বাজমিস্্ির কিংবা কুলী 
মজুর কেহুই নিজককৃত বলিতে পারে নাঁ। কেবলমাত্র বৃক্ষের 
দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র চক্ষু দ্বার! বৃক্ষজ্ঞান হয় না, 
কেবলমাত্র মনের দ্বারা বুক্ষজ্ঞান হয় না। বুক্ষজ্ঞান বৃক্ষ; চক্ষুঃ 
মন প্রভৃতির সম্মিলিত কার্যের ফল। এই জ্ঞান বৃক্ষের জন্যও 
হয় ন& চক্ষুর জগ্তাও হয় লা, মনের জন্যও হয় না। তবেকাহার 
জন্য হয়? নিশ্চয়ই একজন অপর কাহারও জন্য হয়। 

ত্রিগুণাদি বিপর্যায়্ক্রিগুণের মধ্যে রেবারেষি ধস্তাধস্তি। 
অব্যক্তে তিন গুণ সাম্যভাভে থাকে । ব্যক্তে তিনগুণে ধস্তাধস্তি 
হয়) কেন এইরূপ হয়? নিশ্চয়ই এই ধস্তাধস্তির মূলে অপর 
কেহ একজন আছেন। পুঞ্ুষ নিমিত্ত কারণ । বিপর্যস্ত শব্দের 
এবং বিপর্য্যয় শব্দের মুগ্লা এক | বিপর্য্স্ত- ওলট পালট। 

অধিষ্ঠান-রথ সজ্জিত, সারথি অশ্বের বল্গা ধরিয়া বসিয়া 


৪২ সাংখ্য দর্শন । 


আছেন রথা সেই রথে অধিষ্ঠিত হইলেন অমনি রথ চলিতে লাগিল । 
সারথি ও অশ্ব বাহীত নিশ্চয়ই অপর কেহ একজন আছেন যাহার 
অধিষ্ঠানে দেহ রূপ রথ চলি:তছে। ৈভন্তেব সান্লিধা বশতঃ 
অচেতন মল ঢেহন তুল্য হয়। 

হোক ঙ্গাব,, তশ্াক্তার ভাল। জগতে এত রুপ; এত গন্ধ 
স্থন্দর াবে সজ্জিত আছে ইহ! কি বৃথা সজ্জিত আছে । রূপ রূপকে 
ভোগ করে না, শব্দ শব্ষকে ভোগ করে না; এ শ্রিঝয় কে ভোগ 
করিবে? নিশ্চয়ই এই বিবয় ভোগব জগ্ত বিনয়ের অতিরিক্ত 
অপর কেহ একজন আছেন । 

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তি, প্রবন্তিনযত্, চেষ্টা । কেবলের ভাব 
কৈবল্য। কেবল শব্দের অর্থ একমাত্র । বন্ধন শব্ধে দুইটি বস্ত 
বুঝায় যথা রজ্জু এবং রজ্জু বদ্ধ। রজ্ছু-বদ্ধই রজ্জু ছিন্ন করিয়া 
একমাএ হইত চাঁয়। মুখ দুঃখ এবং "মাহ ইভারা রজ্জু রূপ। 
তবুও তাহার কেশ মধো মাধো এই বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তি হয়। 
এই প্রবৃপ্তি তো স্থখ ছুঃখ মোহাত্মক বুদ্ধিপ নহে ! বেকার 
প্রবৃত্তি? নিশ্চয় অপর কেহ একজন আছেন ধীাহাঁর সন্নিধাঁন 
বশতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়। এই অপর কেহ যাহা'আমি 
প্রত্যক্ষ করিত পারিতেছিনা তিনিই পুরুষ । 

অর্থ £--পসংহত কার্য্য পরের প্রয়োজনের জন্ত ঘটে; ত্রিগুণের 
সামা ভাবের যে বৈষমা হয় তাঁহার হেতু আবশ্যক ং অধিষ্ঠাতা 


* আমার দুঃখ ছ্গাগ না হউক "ইরুপ প্রাথন। নকলেরই হুয়া থাকে । 
পুরুষ নিতা-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও ছুঃখের সহিত তাহ!র একরপ সধন্ধ আছেঃ 
কিন্তু এই দম্বন্ধ প্রতিবি্ব রূপ । 'যমন সরেবক্ের তটস্থ বৃক্ষেব প্রতিবিষ্ব 
পতিত হয়, সেইরূপ চিন্ময় দর্পন স্বরূপ পুরুষে দুঃখ প্রতিবিদ্বিত হয়। 


সাধ্য দর্শন । ৪৩ 


ব্যতীত রথ চলে না, ভোগ করিবার বস্ত থাঁকিলেই ভোক্তার 
আবশ্যক, হাদয়ে সংসার ত্যাগের প্রবৃত্তি সময় সময় জাগে) 
এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পার! যায় যে পুরুষ 
আছেন । 


১৮ 
্য মতে আত্মা বহু, জীবও বভ। বৈদাস্তিকেরা বলেন 
আম্মা এক কিন্থু জীব বু। ১৮ কারিকায় ব্রিবিধ যুক্তি দ্বারা 
আত্মার বহুত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
জন্মমবণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রাবৃন্তেশ্চ । 
পুরুষননুত্রং সিদ্ধং ব্রৈগুণাবিপর্ধায়।চ্চৈন '। (১৮) 


পদপাঠ। জন্ম মরণ করণানাং প্রতি লিয়মাৎ অধুগপৎ 
প্রবৃত্তেঃ চ। পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ব্ৈগুণ্য বিপধ্যাৎৎ চ এব ॥ 

অন্বয় । জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ, অযুগপত প্রবৃত্তেঃ চ, 
ব্রৈগুণ্য বিপর্য্য়াৎ চ এব পুরুববহৃত্বং [সদ্ধং ॥ 

জন্মমরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ। করণ -ইন্দ্রিয়। প্রতি 
স্প্রত্যেক, পুথক প্ূথক : নিঝযাৎ-্ নিয়ম হইতে, বিধান 
হইতে । নিয়মাৎ, গ্রবৃত্তেঃ) বিপর্যায়াৎ এই তিন শব্দই হেত্বার্থে 
পঞ্চমী হইয়াছে । জন্মাদি শরীরের ধর্ম । শরীর আত্মার 
ভোগায়ভন | জীবে জীবে জন্ম মৃতু এবং ইন্জিয়ের পৃথক্‌ পৃথক 
নিয়ম বা বাবস্থা হেতু । যদি আত্মা বহু না! হইত, তবে এক 
ভোগায়তনের নাশে যাব্রতীয় ভোগায়তনের নাঁশ ঘটিত। 

অধুগপৎ প্রবৃক্নেঃ। অমূগপৎ (প্রবৃত্তির বিশেষণ ) ন-যুগ্রগৎ ১ 
যুগপৎ-হএক সঙ্গে; অন্তঃকরণের চেষ্টার নান প্রবৃত্তি। এক 


৪8 সাংখ্য দর্শন | 


সঙ্গে প্রবৃত্তির অভাব হেতু । জীবগণের একসঙ্গে ধর্মাদিতে প্রবৃত্তি 
হয় না! বলিয়া! । 

ত্রৈগুণ্য বিপ্ধ্যয়াৎ-জ্রৈগুণ্যের বৈষম্য হেতু । জীবে জীবে 
ত্রিগুণ ভাবের ভিন্নতা হেতু । 

কেহ সন্বগুণ প্রধান অতএব স্ত্রী, কেহ রূজগুণ প্রধান 
অতএব দুঃখী, আবার কেহ বাঁ তমোগুণ প্রধান অতএব মুঢ় । 
কেন এ বৈধমা ? উত্তর পুকষের বহুত্ব। সুখ ছুঃখ মোহ, 
ইঞ্জ্িয়ের বিফলতাঃ জন্ম মুত্তার নান।ত্ব দেখিয়া বহুপুরুষ সিদ্ধ 
হইয়াছে। যদি পুরুষ বছ না হইয়া এক হইত, তবে এক 
জনের ইন্দ্রিয় বিকল হইলে, সকলের ইন্দ্রিয় বিকল হইত, একজন 
স্থখী হইলে সকলেই সুখী হইত । 

অর্থ £_-সকল জীণের এক সঙ্গে জন্ম মৃত্যু ব! ইন্ছিয়ের 
বিঞলতা দেখা যায় না; সকলর এককালে প্রবৃত্তি দুষ্ট হয় না) 
এক পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্ত গুণ প্রবল । অতএব 
পুরুষ বনু । 


৯০১ 


১৯ কারিকায় পুরুষের স্বভাব সংগৃহীত হইয়াছে । ১১ 
কারিকায় পুরুষ সম্বন্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

তম্মাচ্চ বিপর্ষ্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিরমন্থা পুরুষ ॥ 

কৈবলাং মাধ্যস্থং দ্রষট হম কর্তৃভাবশ্চ ॥ (১৯) 


পঙ্ধপাঠ । তল্মাৎ চ বিপর্ধযাসাৎ সিদ্ধিং সাক্ষষিতিঘ্‌ অন্ত পুরুষস্তয । 
কৈবলাং মাধ্যস্থং স্্্টত্বম্‌ অকর্তৃভাবঃ চ। 


খ্য দর্শন । ঠা 


অন্বয়। তশ্মাৎ বিপর্যাসাৎ অন্ত পুরুষস্ত সাক্ষিত্বম্, কৈবল্যম্‌ 
মাধ্য্থম্‌ প্র ত্বম্‌ অকর্তৃভাবঃ চ সিদ্ধম্‌ ॥ 
 তম্মাৎ- সেই, বিপর্ধযাসাৎ চ-বিপর্যায়, বৈপরীত্য হইতেই 
অস্ত্য-০ এই, পুরুষস্ত-্পুরুষের স্বভাব, সিদ্ধং-সিদ্ধ হয়। কি 
ফি স্বভাব? সাক্ষিত্বঃ কৈবলা, মাধ্যস্থঃ দ্রষ্রত্ব এবং অকর্তৃভাব। 
সেই বৈপরীতা-কোন্‌ বৈপরীত্য? ১১ কারিকায় উহার 
উল্লেখ আছে । পুরুষ বাক্ত এবং অব্যক্তের বিপরীত । বাক্ধ এবং 
অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্ত অচেতন এবং 
প্রসবধম্মী। অর্থাৎ পুরুষ চেতন, গুণাতীত, অন্ুৎপাদক ইতাদ্ি। 

সাক্ষিত্বম্‌- সাক্ষী ভাব । অণী প্রত্যর্থীরা বিবাদের বিষয় 
সাক্ষীকে, দেখাইয়া থাকে সাক্ষী দেখিয়া থাকে । সাক্ষী__ 
্রষ্টা হয়। 

রটত্বম্‌্দ্রষ্টীর ভাব। অচেতন প্ররুতি স্বীয় রূপ চেতন 
পুরুষের সম্মুথে উপস্থিত করিলে পুরুষ তাহা দর্শন করে। পুরুষ 
চেতন বলিয়! স্বাক্ষী এবং ভ্্রষ্টা। দশ, ধাতু হইতে দ্রষ্টা হইয়াছে 
(দশ +ত)। 

৪কৈবলাং-্ পুরুব কেবল । কেবল মুক্ত । ত্রিগুণ সখ দুঃখ 
মোহাত্মক ; যাহার স্ব ছুঃখ মোহ ধর্ম নহে তিনি মুক্ত। 
পুরুষ অ-ত্রিগ্ণ বলিয়া-_কেবল। 

মাধাস্ম্‌_ মধাস্থ্বের ভাব। বিবাদ্দে অর্থী এবং প্রত্যথী কাহাকে 
মধ্যস্থ ঠিক করে? না -যিনি উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দিকে 
টান দেখাইবেন না। নুখী স্থখে তৃপ্থ হয়, ছঃখী ছঃথকে ছেন 
করে, কিন্তু পুরুষ খ-ছুঃখ-মোহাত্মক ব্রিগ্তণের অতীত, স্ত্রতরাং 
তিনি মধ্যম্থ বা উদ্দাসীপ। 


৪৬ সাংখ্য দর্শন। 


অকর্তৃগাব-অকর্তীর ভাব। পুরুষ অকর্তা__পুরুষ কর্তা 
নহে । কর্ত। উৎপন্ন করে। জগতের ধত কিছু পরিণাম বা কার্য 
তাহাদের মূলে ত্রিগুণ। কিন্তু পুরুব অ-ত্রিগুণ অত এব তাহার 
ক্রয় নাই, তিনি অবর্ভা। গুণত্রয়ের বৃত্তির দ্বারাঁয় অর্থাৎ 
বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণওুয়ের কর্তৃত্ব এবং পুরুষের 
অকর্তৃত্ব (সচ্ধ হয়। 

অর্থ ঃ__পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির বিপরাত বলিয়। পুরুষ সাক্ষি 
মাত্র পুরুষ কেবল, পুরুষ উাসান, পুরণ দ্রষ্টা, পুরুষ অকর্তী! | 


০ 


পূর্ব্ব কারিকায় পুরুষকে অকর্ত। বলা হহঁয়াছে, কিন্তু পুরুষকে 
বর্ডা বলয়! মনে হয়। কেন এমন হয় ভাহার কারণ ২৯ 
কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে । “সাংখ্য মতে স্থা্ট কালে প্রকৃতি 
ও পুরুষ পরুম্পর সংযুক্ত থাকে । তাহার ফ.ল পুরুষের গুণ 
প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপগারিত হয়। সেইন্রন্ত 
বস্ততঃ প্রকৃতি অচেতন হইলেও চেতন বণিয়া মনে হয়, এবং 
বস্ততঃ পুরুব কর্তী না হইলে? কর্তী বলিয়া মনে হয়।” ( গীতায় 
ঈম্বর-বাদ )। এই কারিকায় বল হইয়াছে বে একই ব্যক্তি 
চেতন ও কর্তা নছে। 


তম্মাৎ তত সংণোগাদচেতনং চেতন"্বদিব লিজ্গম্‌। 

গুণকর্তৃত্ে চ তথা কর্তেব ভণ্তুাদাসীনঃ ॥ (২০) 

পদপাঠ। তম্মাৎথ তৎ সংষোগাৎ অচৈতনম্‌ চেতনাবৎ ইব 
লিঙ্ষম। গুণ কর্তৃত্বে চ তথ! কর্তী ইব ভবতি উদ্াসীনঃ। 


সাংখা দর্শন । 8৭ 


অন্বয়। তম্মাৎ তৎ সংযোগাতৎ অচেতনম্‌ লিক্ষম্‌ চেতনাবৎ 
ভবতি ; তথাচ গুণ কর্তৃত্বে উদ্বাসীনঃ কর্তা ইব ভবতি । 

: তন্থাৎ -সেই হেতুঃ পুরুষের চেতনত্ব হেতু ; তৎ-তাহার, 
পুরুষের ; সংযোগাতৎ-সংষোগ হওয়াতে । পুরুষের সহিত দেহ দেশ 

লের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও পুরুব অসঙ্গ | সংধোগ বা সম্থন্ধ সঙ্গ 

নহে। পদ্মপত্র্থ জল এনং পদ্মপন্রের সংযোগ থাকিলেও জলের 
সহিত পত্রের সঙ্গত! নাই । (দেশ কাল ৩৩ কারিকায় দ্রব্য )। 

বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতিকে ব্যক্ত বলা মায়। ১০কারিকায় 
ব্ক্তকে অচেতন গিঙ্গ ইত্যাদি ধল। তইয়াছে। অচেতনম্‌ 
লিঙ্গম_ অচেতন বুদ্ধি এাভূতি : পুক্ষ এবং প্ররুতিয সংমোগে 
বুদ্ধি নামক যে প্রথম “ব্যক্র-তৰ উদ্ভব হয়, বাভা অব্যক্তের 
জ্ঞাপক সেই বুদ্ধি অচেতন । সেই অচেতন বুদ্ধি সংগোগ হেতু 
“চেতনাবৎ ভবন” -চেতনের মত হয়| তথাচ-'আরও অর্থাৎ 
এ সংযোগ হেতু আরও কিছুধঘট। কি ঘটে? উদ্াসীনঃ- 
উদাসীন পুক্ব, গুণ কর্তৃত্বে ₹ত্রিগুণের কর্তৃত্ব যোগে; কর্তা ইব 
ভবতি-্কর্তীর মত হন। কর্তা শবের অর্থ কি?--ণষে 
কার্ধ্যটু করিতে হইবে, তাঁভার অনুকূল যত যাঁভাতে থাকে; 
তাহাঁকে সেই জার কর্তী বলে।” ত্রিগুণই সমস্ত ক্রিয়ার 
কারণ। ত্রিগুণই কার্য করে। ত্রিগুণ অন্চহুনের ধর্ম । চেতন 
অচেতনের সংযোগে চেতন গচেতনের যত হয়, এবং অচেতন 
চেতনের মত হয়। 

অর্থ £_ পুরুষের অতি, সান্নিধ্যে বা সংযোগে অচেতন বৃদ্ধি 
চেতনের মত হয়, এবং গুণ সকলের কর্তৃত্ব লংযোগে উদ্দাসীন 
পুরুষ কর্তার মত হয়। 


৪৮ সাংখ্য দর্শন । 
২২১ 


২* কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের কথা বল! 
ইইয়াছে। কেন এই নংযোগ হয়, এই সংযোগের ফল কি এ 
বিষয় ২১ কারিকাঁয় বর্ণিত হইয়াছে। 

পুরুষন্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথ। প্রধানম্থ 
পঙ্গ,বন্ধব€ উভয়োরপি সংযোগস্ত কৃতঃ সঃ || (২১) 


পদপাঠ। পুরুষস্ত রশনার্ঘং কৈবল্যার্থংতথা প্রধানন্ত। পঙ্গু 
কজন্ধবৎ উভয়োঃ অপি সংযোগঃ তৎকৃতঃ সর্গঃ। 
_ অন্বয়। পুরুষন্ত কৈবল্যার্থং তথ! প্রধানন্ত দর্শনার্থং উভয়োঃ 
অপি পঙ্গু ন্ধাবৎ সং যোগঃ। ততকৃতঃ সর্গঃ | 

প্রতি এবং পুরুষের কেন সংযোগ হয়? ভোগ এবং 
পরশীর্থের জনা সংযোগ ওবং তৎ ফলে সঞ্গঃ বালি হয়। সর্থঃ ্‌ 
(ন্নধ, ধাতু বিসঙ্জরনন)__কারণ হইতে কাঁ্য্ের বিসর্জন বা পৃথক 
ওয়া । অর্থ-_গ্রয়োজন। পুরুষন্ত কৈবল্যার্থং--পুরুষের মুক্তি 
বা অপবর্দের প্রয়োজন হেতু। তথা সেই সঙ্গে। 

প্রধানত, ্শনার্থং_ প্রধানকে দর্শনের বা. ভোগের 
প্রয়োজনে |] 

 প্রধানন্ত- কর্মে ব্ঠী। পুরুষের ভোগ অপব্ এই ছই অর্থের 
বন্ড কি হয়? না- সংযোগ : কাহাক লংখেগি? উয়ো 
, অপিস্উউগেরি অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রধানের) - সে সংযোগের 
ফল কি? সর্গঃ। সে সর ক্িপা তৎকতঃ অর্থাৎ সেই 
সংযোগের, দ্বার কত। অব্যাকত ওপ-স্লায ্রক্কতি পুক্টবকৈ বেষ্টন 
করে খু কাহারি ফলে বুদ্ধি প্রমূখ দৃহের স্র। এই যে 


সাংখ্য দর্শন। ৪৯ 


ংযোগের কথা বলিলাম, সে সংযোগ কিরূপ? অপন্ু-অন্ধ ও 
চক্ষুয় মান-পশ্ুর সংযোগ তুল্য। প্রয়োজন বশতঃ অন্ধ যেমন 
পঙ্গুকে স্বন্ধে করে, প্রকৃতিও (সইবূপ পুরুষের সহিত সংযুক্ত 
হয়। ও |] 

অর্থ £_ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্থের সাধনের জন্য পুরুষ এবং 
প্রকৃতির সংযোগ হয়। ক্রিয়াশীল চক্ষুহীন অন্ধের সহিত চক্ষুম্মান 
অথচ ক্রিয়াশুন্ত পঙ্গুর সংযোগের ন্তায় প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ । 
এই সংযোগের ফলে স্যষ্টি ঘটে অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্তে পরিণত হুয়। « 

| ২২২. 

ইতিপূর্ক্বে জগৎকে বিশ্লষণ করিয়া (যে জ্ঞ, ব্যক্ত এবং অবাক্ত 
পাওয়া ধায় তাহাদিগের কি কি স্বভাব বল! হইয়াছে । এক 
অব্যক্ত এক পুরুষের সহিত মিশিয় ব্যক্ত হইয়াছে । ব্যক্ত মহ- 
দাদি যে ২৩ পর্যায়ে বিভক্ত, ২২ কারিকা হইতে তৎ বিষয়ে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । 

মৃত দেহ এবং জীবন্ত দেহ, উভয়েই দেহ-_পার্থকা এই যে 
একটি পচে আর একটি পে না । এমন একটি রম্ত আছে যাহা 
দ্বেহে অধিষ্ঠিত থাঁকিলে' দেহ পচে না এবং যাহা দেহে অধিষিত 
না থাকিল্লে দেহ পচে। যাহার 'ভাবাভাবে দেহের এই পার্থক্য 
হয় তাহা! হইতেছে 'চৈতন্ত | দেহে ষে সমুদায় আচরণ দৃষ্ট হয় 
তাহা শবে দৃষ্ট হয না। জড়ে ও চৈতন্তে সংঘোগ্গ হইলে জড়ে 
কতরুগুলি ধর্ম দৃষ্ট হয়। উহাকে আমর! সাঁধারণতঃ-বুদ্ধি বলি। 

গোলাপ, পন্ম, শেফালিক! বিভিন্ন হইলেও উহাদের সাধারণ 
ও সুক্ষ ধর্মের সংজ্ঞা হইতেছে ফুল। বিভিন্ন দেছে বুদ্ধি বিভিন্ন 
"হইলেও বুদ্ধির সাধারণ ও গুল ধূর্ণের সংজ্ঞা হইতেছে বুদ্ধিতব্। 
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জড়ে (প্রকৃতিতে . চৈতন্য সংযুক্ত হইলে প্রথমে যে জ্ঞান- 
শক্তি জড়ে উৎপন্ন হয় তাহার নাম মহৎ । ব্যক্ত অবস্থার প্রথম 
জ্ঞান “আমি জ্ঞান” । বিষয় ভোগের সমস্ত শক্তি ইহাতে সুক্ষ 
অবস্থায় নিহিত থাকে । আমি এইন্সপ জ্ঞান হইতে, [কংবা 
আমি রূপ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়! অন্ত যাবতীয় জ্ঞান-চেষ্ট। এবং 
₹স্কার ঘটিয়া থাকে । যত কিছু বাক্ত পদার্থ তাহার মুলে সাম্য- 
বিচ্যুত ত্রিগুণের সমষ্টি । মহতে সত্বভাবের আধিপত্য থাকিলেও 
উহাতে “রজ+, গুণের ক্রিয়ানীল ভাব আছে। এই ক্রিয়াণীল 
ভাবের দ্বারা যাহা! কেবলমাত্র 'আমি' জ্ঞান ছিল, তাহা বাহ্‌ 
জগতের সংশ্রবে অর্থাৎ আমি ছাড়া (অনাত্স ) যে অবশিষ্ট জগৎ 
সেই জগতের সংশ্রবে আসে । “আমি তখন বিরুত হইয়া বন- 
বিধ প্রতায়ে পরিণত হয়, যথা আমার হস্ত আছে, আমি ব্রাহ্মণ 
আমি দর্শক আমি শ্রোতা ইত্যাদ্দি। যদ্বারা অনাত্মের সহিত 
আত্ম সম্বন্ধ হয় তাহার নাম অভিমান বা অহঙ্কার । ইহা মহতের 
পরিণাম । 

যাহার! মধ্যে থাকিয়া মহুতের পরিণাম ঘটায় অর্থাৎ প্রকৃতি 
সম্বন্ধে নানা জ্ঞান মহতের নিকট আনয়ন করে তাহার্দিগের নাম 
ইন্জিয়। অহংকারের প্রথম পরিণাম মন নামক ইঈক্ট্রিয়। মন 
হইতে নানাবিধ ইন্দ্রিয় শক্তি উৎপন্ন হইয়। বাহা প্রকৃতির সহিত 
কারবার করে। মন অপরাপর ইন্দ্রিয় শক্তির মিগন ক্ষেত্র এবং 
ইহাতে অন্থান্ত ইন্ড্রিয়-শক্তির স্বভাব নিহিত আছে। ইন্ট্িয় 
শক্তিগণের বাহ্‌ প্রকৃতির সহিত ষে কারবার তাহার ফলে “আমি 
শ্রোতা, “আমি দর্শক+ ইত্যাদি জান জন্মে অর্থাৎ “অহ্‌ং” বিষয়ে 
পরিণত হয়। রূপ-রস গন্ধাদ্দির দাঁম বিষয়। বিষয়ের সুক্্ 
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ভাবের নাম তন্মাত্রঃ তন্মাত্রেরা পৃর্জীভূত এবং সংহত হইয়া স্কুল 
ভূতে পরিপত হয়। জীব দেহ এক শক্তির নানারূপ বিকাশে 
কত বড় হইয়৷ দীড়াইয়াছে | 

জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন আদি মধ্য হীন মূল উপাদান তাহাই 
প্রকৃতি বা প্রধান বা অব্যক্ত । অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থার নাম 
স্থটি বা দৃশ্য প্রকৃতি । দৃশ্য প্ররূৃতি ভূত ও ইন্দ্িয়াত্মক। বৃদ্ধি 


অহংকার ও ্ঞ্চতন্মাত্র। ইহারা, ইঞ্জিয় ও মহাঁভূতের উপাদান । 


(সর্গ) 
প্রকৃতি + পুরুষ 
। 
মহৎ 
| 
| ূ 
১ মন € তন্মাত্র 
৫ ভ্ঞানেক্ট্রিয় ৫ কর্মেন্দ্িয | 
৫৫ শ-১ ০০১৯১ ৫ তৃত 


সর্গ দ্বিবিধ-__ প্রত্যয়-সর্গ ও তন্মাত্র বা ভৌতিক-সর্গ। প্রত্যয় 
সর্গ দ্বিবিধ-__লিঙ্গ-সর্গ এবং ভাব-সর্গ। প্রকৃতি হইতে যে ১৩ 
করণের স্থ্টি তাঁহ! লিঙ্গ-সর্গ । করণের কার্য্য সমূহকে ভ।ব সর্গ 
বলে। ধর্মজ্ঞানাদি বুদ্ধির ৮ ভাব। বুদ্ধির ভাব সমূহকে ৫ 
বিপর্যয়াদি &* ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । তন্মাত্র হইতে পঞ্চ 
মহাভূত উত্তব হুইয়াছে। ভূতের সর্গ দ্বিবিধ--দেহ ও প্রভৃত। 
(৩৯ কারিক1 ) 
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মহৎ-অহঙ্কার-মন ইহাদের লাম অন্তঃকরণ বা চিত্ত। চক্ষু 
কর্ণাদির লাম বাহকরণ। বাকপানি প্রভৃতি কর্েন্রিয়গণও 


বাহৃকরণ | 


প্রকৃতেমর্হান্‌ ততোহহংকারস্তম্মাদ্‌ গণশ্চ ষে'ড়শকঃ | 
তস্ম।দপি ফোড়শকাঁৎ পঞ্চভাঃ পঞ্চভূতানি ॥ (২২) 


পদপাঠ | প্রকতেঃ মহান ততঃ অহংকারঃ তন্মাৎ গণঃ চ 
যোড়শকঃ | তন্মাৎ অপি ষোডশক।ৎ পঞ্চভ্যং পঞ্চভূতানি । 

অন্বয়। এ রূপই থাকিবে, কেবল দ্বিতীয় পাদ্দে তন্মাৎ চ 
ষোড়শকগণঃ হইবে । 

সর্গ- স্যজ. ধাতু বিসর্জন কর! ) স্ষ্টি) দার্শনিক স্থষ্টির 
কথ! । 

প্রকৃতেঃ প্রকৃতি হইতে 7) মহান - মহৎ বা বুদ্ধিতত্ব (ভবতি 
উহা )। 

ততঃ. তাঁহা হইতে অর্থাৎ মহৎ হইতে (তস্‌ যোগে পঞ্চমী 7 
অহংকার হয়) তন্মাৎ-অহংকার হইতে; ষোঁড়শক - ষোল; 
গণঃ- সমুহ বিকার সমুহ | 

অনেক সময় দেখ। যায় যে একজন মিষ্ট সঙ্গীত শুনিতেছে 
এবং তাহার সম্মুখে যাহ ঘটিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছে লা। 
ইহার কারণ তখন মনের সহিত দর্শনেন্ত্রিয়ের যোগ নাই। চক্ষু 
কর্ণাদির স্তায় মনও জ্ঞানের সাধক এইজন্য মনও ইন্দ্রিয় । 

তম্মা্দপি ষেড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ-১১ ইন্দ্রিয় এবং ৫ঞতন্মাত্র 
এই ষোলর অপকৃষ্ট পাঁচ হইতে অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে । পঞ্চ- 
ভূতানি -পঞ্চভৃত , হয় ) 
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অর্থ :-_ প্রকৃতি হইতে মহত্বত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে যোড়শ তত্ব (ইন্দ্রিয় ১১, তন্মাত্র ৫ ) সেই যোড়শতত্বের 
( অপকৃষ্ট ) পঞ্চতত্ব হইতে (স্কুল) পঞ্চতৃতের উৎপত্তি । 


সত 


অধাবস!য়ো বুদ্ধি ধর্মো জাল বিরাগ এশর্যাম্‌। 

সান্তিকমেতন্তররপং তামসমন্মাদ্িপর্ষাস্তম্‌ ।। (২৩) 

পদ্দপাঠ । অধ্যবসায় বুদ্ধিঃ ধর্খবঃ জ্ঞানম্‌ বিরাগঃ পশ্র্যম্‌। 
সান্ষিকম্‌ এতৎ রূপম্‌ তামসম্‌ অন্মাৎ বিপধ্যস্তম্‌ ॥ 

অন্থয়। বুদ্ধিঃ অধাবসায়ঃ। (অন্ত) ধর্ম জ্ঞানং বিরাগঃ 
খরশ্ব্য্ম এতৎ লান্তিকরূপম্‌। তামসং অন্মাৎ বিপর্যা্তম্‌ ! 

অধ্যবসার _ নিশ্চয় জ্ঞাঁন। কর্তব্য নিশ্চয় । বূপ-ভাব, মুত্তি! 
নটার স্তাঁয় বুদ্ধি একাধিক রূপ ধরিয়া একাধিক ভাবে পুরুষের 
সম্মুথে উপস্থিত হইতে পারে । বুদ্ধির রূপ বা! ভাব ৮ প্রকার। 
দুঃখ হেয়, যন্্রারা দুঃখ হানি (হান ) হয় তাহ! উপাদেয় । বুদ্ধি 
ধে ভাব ধরিয়। কার্ধা করিলে হুঃখের হানি (হানোপায় ) হয় তাহা 
বুদ্ধিরৎসাত্বিক ভাঁব এবং যে ভাব ধরিয়া কাধ্য করিলে ছঃখের হানি 
হয় না তাহা! বুদ্ধির তাঁমাঁসক ভাব। বুদ্ধি প্ররুতি হইতে পরিণত 
বলিয়! গুণাত্মক | যে সমুদ্দায় কর্ম ছুঃখ হানির সহায় তাহাই 
ধর্ম। বিভিন্ন নম্র মধে পার্থকা কিংবা! সরূপতা বুঝাই জ্ঞান। 
জ্ঞানে কি হেয় কি উপাদেয় তাহা বুঝিতে পার! ঘায়। 

শ্ব্যয,.. প্রতৃত্ব ; ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতৃত্ব। বিরাগ. নিলিগুতা, 
বিষয়ে আসক্তি হীনত1 । এতৎ সাত্বিকরূপং-্ধর্্ম জ্ঞান অব্য 
এবং বৈরাগ্য, ইহার! বৃদ্ধির সাত্বিকরূপ। তাঁমসম্‌-_ তামসিক 
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ভাব। তন্মাৎ-তাহা হইতে, সাত্বিক হইতে। বিপর্যান্তম্‌_ 
বিপরীত । 

অর্থ £--অধ্যবসায়ই বুদ্ধি অর্থাৎ অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি। ধর্ম, 
জ্ঞান বৈরাগ্য এবং শশ্ব্ধয বুদ্ধির সাত্বিকরূপ; ইহার বিপরীত 
অর্থাৎ অধর্থ, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্ষ) বুদ্ধির তামসরূপ। 


-২৪ 


অভিমানোহহংকারঃ তস্মাদ্‌ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ | 
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকশ্চৈব | (২৪) 


পদ্পাঠ। অভিমানঃ অহংকাঁরঃ তন্মাৎ ছ্বিবিধ প্রবর্ততে 
সর্গঃ। একাদশকশ্চ চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকঃ চ এব । 

অন্বয়। অহংকারঃ (বা) অভিমাঁনঃ) তন্মাৎ দ্বিবিধ সর্গা 
প্রবর্ততে। একাদশকঃ চ গণঃ ' একং ) পঞ্চকঃ তন্মাত্র চ এব 
( অপরং সর্গং )। 

অহংকারঃ- অভিমানঃ- অহংকারের নিজন্ব বৃত্তি হইতেছে 
অভিমান ; যেমন মহতের অধ্যবসায় । 

অভিমানঃ- “ইহা আমারই বিষয়, ইহাতে আমি অধিকৃত” 
ইত্যাদি শ্বামিত্ব বৃত্তির নাম অভিমান । 

তন্নাৎ- অহংকার হইতে, প্রবর্ততে _ প্রবর্তিত হয়; কি 
প্রবর্তিত হয়? দ্বিবিধঃ- ছুই রকম, ব্বর্গঃ _ স্থষ্টি ) একাদশকঃ- 
একাদশ সংখাক ; গণঃ বা ইন্র্িয়গণ ; এবং পঞ্চক£- পঞ্চ সংখ্যক 
তন্মা্রঃ-রূপরসাদির পরমাণুর তুলা হুল অংশ। 

ঘুম ভাঙ্গার পর প্রথম অহংভাব উঠে তৎপরে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া 
আরম হয়। 


খ্য দন । ৫৫ 


অর্থ £--অহংকারের বৃত্তি হইতেছে অভিমান; অহংকার 
হইতে মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই দ্বিবিধ 
সথষ্টি হয় অর্থাৎ অহংকার হইতে ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের উৎপত্তি 
হয়। 


২ 


সাত্বিক এক (দশকঃ প্রবর্তীতে বৈকৃতাদহস্কারাৎ 

ভূতাদেস্তন্মাত্র স তামসস্তিজসাহুভয়ম্‌ ॥ (২৫) 

পদপাঠ। সাৃত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ। 
ভতারেঃ তন্মাত্রঃ স তামস তৈজসাৎ উভয়ম্‌। 

অন্বয়। বৈকৃতাৎ অহংকাবাঁৎ সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে 
ভূতাদ্দেঃ . অহংকারাৎ ) তন্মাত্রঃ সঃ তামসঃ তৈজসাৎ উভয়ম্‌। 

কোন প্রাকৃতিক বস্তুতে শুদ্ধ বা নিছক সত্ব কিংবা রজঃ 
কিংবা তমঃ গুণ নাই। সর্ব বস্তই ত্রিগুণাতআ্ক। সত্ব এবং 
তমঃ গুণ স্বয়ং ক্রিয়া করিতে অসনর্থ । রজঃ গুণ ক্রিয়াশীল । 
রজোগুণ সত্ব এবং তমঃ গুণকে উদ্রিক্ত করিলে পরে তবে 
উহারা৷ কাধ্য করে। অহঙ্কার ও অপরাপর বস্তুর স্থায় ত্রিগুণের 
সমবায়ে গঠিত । 

গুণের মিশ্রন এবং পরম্পরের উপর প্রভাবের মাত্রা 
অনুসারে বস্ততে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা দৃষ্ট হয়, এ সকল কার্ধ্য 
কেহ বা সত্ব প্রধান কেহ বা তমঃ প্রধান ; উভয়বিধ কাধ্যেই 
রাজসিকভাব ন্বল্পাধিক পরিমাণে বিচ্ধমান থাঁকে। কাধা 
দেখিয়া কারণ অনুমিতি হয়। কার্য্ের সাত্বক অবস্থা দেখিয়া 
বুঝা যায় যে তাহাতে কারণের সত্ব গুণের অংশ তমোগুণ 


জাল 
মাতে 
্. 


৫৬ সাংখ্য দর্শন | 


হইতে অধিক পরিমাণে প্রভাবশালী হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের 
দ্বারঃ এবং উহারা জ্ঞান আহরণের সহায়তা করে; উহার! 
জ্ঞানের স্তায় প্রকাশশীল। ম্থৃতরাং উহ্ারা অহম্কবারের সব্বগুণ 
প্রধান অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আহস্কারের সন্বগুণ- 
প্রধান অবস্থার নাম বৈকৃত ব। সাব্বিক। পঞ্চতন্মাত্র জ্রড়। উহা 
বিষয়ের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে পারে লা, সুতরাং উহার! 
অহঙ্কারের তমোগুণ পরধান-অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
অহস্কারের তমগুণ-প্রধান-অবস্থার নাম ভূতাদি বা তামস। রাজ- 
সিক ভাব চালিত না হওয়। পর্যন্ত কি তমঃকি সত্ব কেহই 
কার্ধা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং 
পঞ্চতন্মাত্রের অন্তর কারণ হইতেছে অহঙ্কারের রজঃপ্রধান 
অবস্থা এবং উহ! তৈজন নামে খাত । ইন্দ্রিয়গণেও সাত্বিক 
রাজসিক ও তামপসিক ভাব দেখিতে পাওয়া! যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে 
সাত্বিক ভাব বেশী, চক্ষুতে রাঙ'মিক ভাব বেশী। প্রাণে তামসিক 
ভাব বেশী। কর্মেন্দ্িয়ে যত রাঁজমিক ভাব দ্রেখা যায় 
জ্ঞানেন্িয়ে তত নয়। বাঁক এই কর্মেন্ত্িয়ে অন্যান্ত কর্ছেন্িয়ের 
তুলনায় অধিক সান্বিক ভাঁব দৃষ্ট হয়। 

অহঙ্কীর তত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে € তমার 
এবং সত্ব গুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। 

বৈরুতাৎ- সাত্বিক ; অহঙ্কারাৎ এই পদের বিশেষণ । 

অহঙ্কারাৎ- অহঙ্কার হইতে । 

সাত্বিকঃ একাদশকঃ$ - সত্বগুণাধিক একাদশ ইন্দ্রিয় | 

প্রবর্তৃতে - প্রবর্তিত হয় ; উৎপন্ন হয়। 

বৈকৃত-অহঙ্কার হইতে সত্ব প্রধান ১১ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । 


খা দর্শন । ৫৭ 


তৃতাদেঃ- ভূতাদি শব্দের পঞ্চমীর একবচন, ভূতাদি ভাবাপন্ন 
অহস্কার হইতে । তন্মাত্রঃ ( প্রবর্ততে ) 

সঃ তামমস্তন্মাত্র হইতেছে তামসিক ৷ ভূতার্দি -তামসিক । 
উভয় ছুই বস্তু, কি ইন্দ্রিয়, কি শনন্মাত্র উভয়ই আবার 
উৎপন্ন হইয়াছে । কোথা হইতে ? না তেকসাৎ- তেজস্‌ অহঙ্কার 
হইতে । তেজস- তেজঃ বা রঙ্গঃ ভাবাপন্ন। 

অর্থ £__একাঁদশ ইন্দ্রিয় সার্বিক । তাহারা বৈরুত অহঙ্কার 
হইতে অর্থাৎ অহঙ্কারস্ত সন্বগুণকে অধিক পরিমাণে আশ্রয় করিয়া 
উৎপন হইয়াছে । নম্মাত্র জামসিক । তন্মাত্র ভূতাঁদি অতঙ্কার 
হাতে উৎপন্ন ভইয়াঁছে। শন্মারের কারেণে অহঙ্কারের তমোগুণ 
অধিক পরিমাণ অ।ছে । কি ঈন্দিয়, কি তন্মাত্র উভয়ই অহস্কারের 
রঃ গুণের চালনা বাতীত হয় না, এই জন্য ইন্দ্রিয় 'এবং স্তন্মাত্রের 
অন্যতর কারণ হইতেছে অহঙ্কারস্থ রজো গুণ বা তৈজস অহঙ্কার । 


-২৬ 


বৃদ্ধীন্দ্িয়ানি চক্ষুঃ শ্রোরত্রাণরসনব্বগাখ্যানি । 

বাক্‌ পানিপাদপায়ূপস্থান্‌ কর্েন্দিয়ান্যাতঃ !। (১৬) 
পদপাঠ। বৃদ্ধি ইন্জরিয়াণি, চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্ৰাণ রসন ত্বক আখ্যানি । 
বাক পাঁণি পণছগ পায় উপস্থান্‌ কার্খন্রিয়াণি আভঃ । 

অন্য়। কেন পরিবর্তন নাউ । 

২১ উত্ধিয়। মন ১, জ্তাঁনেক্দ্রিয় ৫. কর্মেক্িয় ৫। বুদ্ধি বা 
ভ্ঞান-ইন্িয়ানি ইন্দ্রিয় সকল। জ্ঞাতারা কে? যাহাদিগের 
“আখ্যা” অর্থাৎ নাম হইতেছে চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, রসন! ও ত্বক । 
ইন্দ্রিয় ( ইন্দ, ধাতু অর্থ শক্তি থাক! ) ইন্দ্রিয় অর্থ মনের সেই শক্তি 


৫৮ সাংখ্য দর্শন । 


যদ্্বার| 'অহং" বাহাজগতের সহিত সংস্পর্শে মাসে । জ্ঞানেন্রিয় অর্থ 
দে শক্তি দ্বারায় বাহু বিষয়ের জ্ঞান আহরিত হয় । 

চক্ষুস্যে শক্তি “চোক”কে অধিষ্ঠান করিয়া রূপ জ্ঞান ঘটায় 
তাহার নাম চক্ষুরিক্্রিয় । যে শক্তির গুণে আমরা দেখিতে পাঁই 
তাহা চক্ষুঃ। যে শক্তিতে আমর! শুনিতে পাই, এবং যাহার কেন্দ্র 
বা অধিষ্ঠান কান তাহার নাম শ্রোত্র (শর ধাতু-শোনা )। ষে 
ইন্ডিয়ের দ্বার] শীত' উষ্ণ খর তীব্র প্রভৃতি স্পর্শ জ্ঞান জন্মে তাহার 
নাম ত্বকৃ। ত্বগেন্র্িয়ের আশ্রয় স্থান চর্ম । রসনেন্দ্রিয় দ্বারা কটু 
তিক্তাদি রসের অনুভব হর়। রূসনা-জিহবা । ত্রাণ, নাসিক! 
এই ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। এই ইন্দ্রিয়টির দ্বারায় আমাদের গন্ধ জ্ঞান 
হয়। চক্ষু কর্ণার্দির জ্ঞানের দ্বার্ব্ূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে 
জ্ঞান হয় তাহার নাম আলোচন। কুস্তল "শোভিত কর্ণ কিংব 
কজ্জল ভূষিত চক্ষু বলিতে যে অবয়ব বুঝায় তাহা ইন্দ্রিয় নহে। 
সিংহাসন রাজা নহে; সিংহাসনে ধাহার অধিষ্ঠান তিনিই রাজ । 
ঈন্দ্িয়শক্তি মূলতঃ এক হইলেও কেহ বা চক্ষুরূপে কেহ ৰা শ্রবণ 
প্রভৃতিরূপে বাক্ত হইয়াছে | 

মনের যে শক্তি দ্বার! বচন, আহরণ প্রভৃতি কর্ম সম্পর্দিত হয় 
তাহা কর্ধেন্রিয়। কর্শেন্র্িয় জ্ঞানের আহরণে এবং জ্ঞানের 
বিস্তারে জ্ঞানেন্দডরিয়ের প্রধান সহায়। ইহার! দৃশ্তমান হস্ত পদাদি 
নহে) হস্ত পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলেও হস্তমাত্র কিস পাণীন্দ্রিয় 
নহে। বাকৃ-মুখের স্পনন, যাহা হইতে বচন উদ্ভব হয়। 
আহ্‌ঃ- বল! হয়। পায়ুঃ-পায়ু সেই ইন্দ্রিয় যাহ! দেহের মল 
মুত্র আহরণ করিয়া বাহির করে। উপস্থ- জননেন্দিয়। 

অর্থ £-চক্ষু কর্ণাদিকে জ্ঞানেন্ত্রিয় এবং হৃম্ত পদাদিকে, 


সাংখ্য দর্শন । ৫৯ 


কর্মেক্দিয় বলা হয়। ত্রিগুণের কম বেশী কিংবা ইতর বিশেষে 
ভিন্ন ভিন্ন বাহ্‌ বস্তু উৎপন্ন হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও নানারূপে পরিস্ফুট 
হয়। 
এ 

সাধাঁরণে মন বলিতে কি বুঝে ; মন একটি পদার্থ? উহ! দেহের 
ভিতরে আছে। মন চিস্তা করে, অনুভব করে কল্পন1 করে, শ্মরণ 
করে। দেহ যেমন আহার পান ভ্রমণ নিদ্রা করে, মনও শরীরের 
ভিতরে থাকিয়! ভাবে, বোধকরে কল্পনা করে, স্মরণ করে । মনের 
স্বপ্ূপ কি? উত্তর দেওয়া সহজ নয়! এই পর্ণ্যস্ত বল! মাঁয় মন 
শরীরের তুল্য জড় পদার্থে নির্ষিত নয়। ইহা শরীরের ভিতরে 
থাঁকে বটে, কিন্তু ইহার আয়তন নাই? হয়তো! বা সমস্ত শরীর 
বাপিয়াই আছে। সাধারণ লোকে মনে স্বরূপ না জাঁনিলেও 
মনের কার্য্য-জানে । ষতকিছু ভাব, অনুভব তাহাদের সমষ্টির নাম 
মন। ৬ঠ কারিকায় পদার্থ কি বল! হইয়াছে ; যাহা কিছু জানের 
বিষয়ীভূত হয় তাহাকে অর্থ বল! যাঁয়। অর্থ কাল্পনিকও হইতে 
পারে বাস্তবিকও হইতে পারে। কোনও অর্থ জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হইলে তাহার যে ছায়! মনে পতিত হয় সেই ছাঁয়াকে সেই অর্থের 
প্রত্যয় বলে। এক মনের প্রতায় অন্ঠ মনে উদ্দিত করিবার জন্য 
শব্ধ ব্যবহার করিতে হয় । যে শব ব্যবহার করা যায়, সেই শব্দটি 
প্রত্যয়ের মূলে যে অর্থ সেই অর্থের নাম। মন অর্থ মন প্রত্যয় 
নয়। এইরূপ অর্থ অনেক আছে যাহার বিষয়ে লোকে এখনও 
কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। 

উভয়।ত্বাকমন্র মনঃ সন্কল্পক মিক্দিয়ঞ্চ সাধন্ম্যাৎ | 

গুণপরিণামবিশেষানম্নানাহং ব'হা ভেদাশ্চ ॥ (২৭) 


৬০ স।ংখা দর্শন | 


পদ্দপাঠ 1 উভয় আঁত্মকম্‌ অত্র মনঃ সঙ্কল্পকম্‌ ইন্দ্রিয় চ 
সাধর্ম্যাৎ গুণ পরিণাম বিশেষাৎ নানাত্বম্‌ বাহাভেদ্(£ চ। 

অন্বয় । অত্র মনঃ সাধন্ম্যাৎ ইন্দিয়ং উশ্ময়াক্মকং; সঙ্কল্পকং 
চ। গুণপরিণামবিশেবাৎ নানাত্বং বাহাভেদাহ চ। 

বাঘ এবং বিড়াল দেখিতে কত বিভিন্ন, বিভিন্ন হইলেও 
উহাদের মধ্যে কতকগুলি সমান ধন্ম আছে। বিভিন্ন আকার 
হইলেও উ্তারা মূলতঃ এক আধার হইতে আদিয়াছে এই জন্যই 
উহ্বাদের মধ্যে কতকগুপি সমান ধন্ম দৃষ্ট হয়। জ্ঞানেন্ত্রিয় এবং 
মন আপাততঃ পুথক মনে হইলেও উহার একই স্বাত্বিক 
অহঞ্ধার হহতে আসয়াছে এবং সেইজন্য উহাদ্দিগের মধে; কতক 
গুলি সমান ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমান ধর্মের সংস্কৃত কথা 
সধন্ম ) মধর্মের ভাবের নাম সাধম্ম্য। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি 
হইলে সাধশ্ম্য সাধশ্মাৎ হয়। 

অত্র-এই ইন্দ্রিয় বর্ণে। ষলঃ অর্থাৎ মন। মনও ইন্দ্রিয়! 
কেন? সাধশ্র্যাৎ্, অন্ঠান্ ইন্দত্রিয়গণও যেমন অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে মনও সেইরূপ হৃহয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ 
মনও ইন্দ্রিয়। 

উতয়াত্মকম্‌_ উভয় স্বরূপ ) মনে কর্বোন্ররিয়েরও গন্ধ পাঁওয়। 
যায়, জ্ঞানেন্রিয়েরও গন্ধ পাওয়া যায়। মন একাধারে জ্ঞান 
এবং কন্মের ইন্জরিয়। 

সন্কল্পকম্‌্সঙ্কল্লকারী। সঙ্কল্প কর! কাহাকে বলে? সন্কল্প, 
সম্যক কল্পয়তি বিশেষ্য বিশেষণ ভাবেন বিবেচয়তি, অর্থাৎ সন্কল্পের 
বারা মন বিশেষ করিয়। বিষয়কে বিবেচনা করে। চক্ষু কর্ণ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বস্তর সামান্ত ভাব গ্রহণ করে মাত্র । ইহার নাম 


সংখা দর্শন । ৬১ 


আলোচন। পরে মন বস্তুর বিশেষ আকার ঠিক করে। মনের 
এই, বিশেষ আকার ঠিক করা রূপ বৃত্তিকে সংকল্প বলে। 
“সংকল্পঃ কর্ম্মণো মানসম্” কর্মের মানসকেও সঙ্কল্প বলে। মন 
কেবলমাত্র সংকল্পকারী নহে, উহ! আবার সংস্কারের আধার । 
গুণ পরিণাম বিশেষাৎ_-তিন গুণের পরস্পরের মিলন) রেঘারিষি 
এবং পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারের মাত্রা অনুসারে যে 
সমুদয় কাধ্য হয় তাহাদের বিত্তিন্ন ভাবের হেতু । ব্রিগুণের 
এইব্প ব্যবহার হইতে কি হয়-_নানাত্বং, এবং (চ) বাহা ভেদাঃ 
অর্থাৎ বাহা বস্তুর ভেদ বা বহুত্ব। 

অর্থ £__মনের ব্যবহার ইন্দ্রিয়ের মতন অতএব মনও ইন্দ্রিয় । 
মন একাধারে জ্ঞানেন্ত্রিয় এবং কর্শেন্ছিয় । ত্রিগুণের মাত্রা ও 
প্রভাব অনুসারে যেরূপ বহুবিধ বস্ত হয় সেইরূপ ইন্দিয়েরও নানাত্ব 
হয় । 


-২৮৮ 


শব্দাদিষু পঞ্চনামালোচনমাত্রমিষাতে বৃদ্তিঃ | 
বচনাদ.নবিহরণোত্সর্গানন্দাশ্চ পঞ্চনাম্‌ ॥ (২৮) 


পদপাঠ। শবাদিযু পঞ্চনাম আলোচন মাত্রম্‌ ইম্যতে বৃত্ধিঃ 
বচন আদান বিহরণ উৎসর্গ আনন্দাঃ চ পঞ্চানাম্‌। 

অন্থয়-শবাদিযু পঞ্চানাং বৃত্তিঃ আলোচনমাত্রং ইয্যতে। 
বচনাদানবিহরণউতসর্থানস্পাঃ চ পঞ্চনাং ( কর্মেন্ত্িয়াণাং 
বৃত্তিঃ )। 


৬২ সখ্য দর্শন । 


শব্দাদিযু- শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে ; পঞ্চানাম্.৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ; 
বৃতিঃ -ব্যাপার । বৃত্তিকে কি বল! যায়__আলোচনমাত্রম্‌। 

ইষ্যতে ( কর্মুবাঁচ্য ইফ.) এই ক্রিয়ার কর্ত' “সাংখাজ্ঞানিদ্বারা” 
উহা। অভিপ্রেত-- ইহাই পুতদের অভিগ্রেভ। 

চক্ষুর বিষয় রূপ কর্ণের বিষয় শব্দ, নাপিকার বিনয় গন্ধ? 
জিভবাঁর বিষয় রস এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ । এ এ বিষয়ের 
সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যে বৃত্তি হর তাহার 
নাম আলোচন। 

শ্রোজ_কর্ণের বৃত্িঃং শব্ধ আলোচন মাত্র, চক্ষুর রূপ 
আলোচন মাত্র, ত্বকের স্পর্শ আলোচন মাত্র, ব্রিহ্বার রস 
আলোঁচন মাত্র, এবং নাসিকাঁর ঘ্রাণ আলোঁচন মাত্র । 

আপোচন স্বিশে পরিচয় শুন্/ সামান্টি জ্ঞানমাত্র। চক্ষু 
কিছু দর্শন করে; কিন্তু তাহ! কিরূপ এবং কিমাকার তাহা 
অবধারণ করিতে পারে না। অতি ক্ষুদ্র শিশুর চোখের 
সম্মুথে অঙ্গুলি সধালন করিলে দেখা যায় যে শিশুর চোঁখে 
অঙ্ুলির ছায়া পড়িয়াছে অথচ তাহার চোখের পলক পড়িতেছে 
না। এইরূপ অবস্থায় বয়স্কের সন্ত্রস্ত হইত এবং তাহাদের 
চোখে ঘন ঘন পলক পড়া দেখা যাইত। শিশুর (দৃষ্টাস্ত 
স্থলে ) যে জ্ঞান, তা বয়স্কের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন । আলোচন 
পূর্ববর্ণিত শিশুর জ্ঞানের অন্ুন্প। আলোচনের অন্ত নাম 
সন্মপ্ধ-জ্ঞান, নির্বিকল্প বোধ । 

অর্থ £_শব্ধাদি আলোচনই শ্রোত্রাদি ৫ জ্ঞানেক্ত্রিয়ের বৃত্তি । 
বচন বা স্পন্দন কর্দেন্িয় বাক্যের, আহরণ হন্তের, বিহরণ 
পদের, ত্যাগ পায়ুর এবং আনন্দ উপস্তের বৃত্তি 


সাংখ্য দর্শন । ৬৩ 


-্২০১ 


স্লাঁলক্ষণ্যং বৃত্তিন্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্থা | 
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাছ্া। বায়বঃ পঞ্চ | (২৯) 


পদপাঠ। ন্বালক্ষণযং বৃত্তি ত্রয়ন্ত সা এষা ভবতি অসামাগ্ঠা । 
সামান্ত করণ বৃত্তিঃ প্রাণ আগ্ভাঃ বায়বঃ পঞ্চ । 

অন্বয়। ত্রয়স্ত স্বালক্ষণযং বুতিঃ, সা এষা অসামান্ত1 ভবতি। 
প্রাণাগ্ভাঃ পঞ্চবায়বঃ সামান্টকরণবৃত্তিঃ 

্রয়ন্ত » তিনের ; বুদ্ধির, অহঙ্কারের এবং মনের) এই তিনের । 

ব্বালক্ষণ)ং_ন্ব ₹ ম্বকায়; লঙ্গণ (লক্ষ-্দর্শন করা ) দর্শন 
রূপ, চিহ্ধ। স্ব, স্বকীয়, যাহা আর কাহারও নাই , স্বলক্ষণের 
ভাব স্বালক্ষণা। ইতি পূর্বেব ২০, ২৪ এবং ২৭ কারিকায় 
বুদ্ধি, অহংকার এবং মনের যে স্ব স্ব লক্ষণের কথা বলা 
হইয়াছে তাহাই স্বালক্ষণা। বুদ্ধির স্বালক্ষণা হইতেছে অধ্যবসায়, 
অহংকারের অভিমান এবং মনের সঙ্কলপ। স্বলক্ষণয এঁ তিনের 
কি? উত্তর-_বৃত্তি, ব্যবসায়, ব্যাপার । কিরূপ বৃত্তি? সা 
এষা *অপামাক্কা ভবতি--সেই ইহা অপামান্যা হয়। এতদ্‌ 
শবে স্ত্রীলিঙে প্রথমার ১বচনে এষা । সেই অধ্যবসায়) 
অহংকার এবং সন্কল্প, বুদ্ধি অহংকার এবং মনের স্বীয় স্বীয় 
অঙ্ামান্ত বৃত্তি । 

বুদ্ধি, অহংকার ও মনের দ্বিবিধ বৃত্তি আছে। প্রতোকের 
স্বীয় স্বীয় 'অসামান্ত| বৃত্তি এবং সকলের সামান্য! বৃত্তি। অসামান্ 
বৃত্তির কথা! বল! হইল। সামান্তা বৃত্তির কথ! বক হইতেছে। 

সামান্তা করণ বৃত্তি--করণ সকলের সামান্ত বা সাধারণ 


৬৪ স।ংখা দর্শন | 


বৃত্তি। অন্তঃকরণের সামান্ত বুত্তি। কি তাহারা! ? প্রাণাগ্থাঃ 
পঞ্চবায়বঃ, প্রাণ প্রমুখ পঞ্চ বাযুগণ । বায়ু অর্থ বাতাস নহে, 
উহা শক্তি বিশেষ । প্রাণ, উদানঃ বান, অপান ও সমান 
এই পঞ্চ বাধু। বাযু শব্দের বন্বচনে বায়ঝঃ| যে শক্তির 
ঘবার। দেহ বিধৃত হয় তাহার নাম প্রাণ । বিধারণ শব্দের 
অর্থ নির্মাণ, বদ্ধন ও পোষণ। প্রাণের বিধারণ শক্তি ৫ 
ভাগে বিভক্ত । প্রাণবাধু যাবতীয় ইন্ত্রিয়ের অধিষ্ঠানকে 
বিধারণ করে। রক্ত, রস, মাংস, মেদঃ মজ্জা, শুক্র, উদান 
বায়ুর দ্বারা বিধৃত হয়। মাংসপেশী, শিরা, ধমলী প্রভৃতি 
ব্যান বাধু দ্বারা বিধৃতত হয়। অপান বায়ু দ্বারা মল অপনাীত 
হয়, এবং সমান বাঁু দ্বারা বাহা বস্তুকে রস-রক্তাদিতে পরিণত 
কর! হয়। 

অর্থ ২--অধ্যাবসায় বুদ্ধির অভিমান অহংকারের এবং সঙ্কল্প 
মনের অসামান্ত স্বকীয় বৃত্তি। প্রাণ, উদ্দান, ব্যান, অপান 
এবং সমান এই পঞ্চ শক্তি ত্রি-অঙ্গ-বিশিই অন্তঃকরণের অর্থাৎ 
বুদ্ধি অহংকার এবং মনের সামান্য বা সাধারণ বৃত্বিঃ | 

২৩১0 

সাংখ্যদর্শন মতে, প্রতাক্ষ সম্বন্ধে, আমাদের বুদ্ধি অহঙ্কার ও 
মন এবং দশ ইন্্রিয়ের মধ্যে কোন একটি যুগপৎ অথবা 
ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হয়। কিন্তু অদৃশ্য বস্তু সপ্বন্ধে যদি 
আমাদের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে 
তাহার পুর্বে কোন সময়ে তাহা ইন্দ্িয়-গ্রাহা হষ্ইয়াছিল, 
বুঝিতে হইবে । করণগুলি এইরূপ পরম্পরের সাহায্যে নিজ 
নিজ বৃতি অনুষায়ী ক্রিয়া উৎপ্র করে। ইহারা আত্মার জন্যই 
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কার্য করে, নতুবা! আর কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করে 
না। 
যুগপৎ চতুউয়্ত তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তন্য নিদ্দিষ্টা । 
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপুর্বিবিকা বৃত্তিঃ ॥ (৩০) 

পদপাঠ। যুগপৎ চতুই্য়হ তু বৃত্তিঃ, ক্রমশঃ চ তন্ত নির্দিষ্টা | 
দৃষ্টে তথাপি অথুষ্টে ত্রয়স্ত তত পুব্বিকা বৃভিঃ | 

অন্থয়। তশ্ চতুষ্টয়স্ত তু বৃত্তিঃ ভ্রম*ঃ চ নির্দিষ্টা, তথা অপি 
অদৃষ্টেঃ ত্রয়স্ তত পুর্ববিক! বৃত্তিঃ। 

কোন ইন্দ্রিয় মনের সাহায্য বতীত স্বস্ম কাধা করিতে পারে 
ন1|। কি কন্মেক্ত্িন কি জ্ঞানেক্রিয় মন ব্যতীত কার্ধা করিলে সেই 
কাধ্য নিষ্ষল হয়। তশ্ত/ চতুষ্টয়ন্ত - সেই চারিটির, অর্থাৎ ভিন 
অন্তঃকরণ এবং ১ বাহা করণের । তু-্পপাদপুরণে প্চ বা তু হিশ। 

বৃত্তি! কর্তকাঁরক, কর্মবাচ্যের ) সেই চাত্রি করণের বুত্তি। 
বৃত্তির কি হইয়াছে? নির্দিষ্টা- নির্দিষ্ট হইয়াছে । কি বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে? যুগপৎ ক্রমশঃ চ, যুগপৎ এবং ক্রমশঃ বলিয়া । 
কি সম্বন্ধে? দৃষ্টে বাঁ প্রত্যক্ষ বিধয়ে। যুগপৎ- এককালে, 
ক্রমশ পরপর | তিন অস্তঃকরণ এবং উহার সহিত কোন এক 
বাহাকরণ এই চতুক্ষরণের বৃত্তি বি্বমান বিষয়ে কখনও বা এককালে 
কখনও ব! পরপর আবিভূতি হয়। 

বাচম্পতিমিশ্র যুগপৎ এবং ক্রমশঃ বৃত্তির উদাহরণ নিম্নলিখিত 
ভাবে দেখাইয়াঁছেন। যুগপৎ- অন্ধকার নিশীথে বিদ্বাৎ আলোকে 
কেছ ব্যাক্রুক অতিসন্নিহিত দেখিল, এবং দেখিল যে ব্যাত্র তাহার 
দিকে মুখ করিয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহার আলোচন (ইন্দ্রিয় 
বৃত্তি) সঙ্কল্প (মনবৃত্তি) অভিমান (অহংকারের বৃত্তি) এবং 
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অধ্যবসায় (বুদ্ধিবৃত্তি) আবিভু তি হইল, অর্থাৎ ব্যান্র তাহার চক্ষু 
গোচর হইবামাত্রই দে “চম্পট” দ্িল। ইহ! হইল যুগপৎ বৃত্তির 
দৃষ্টান্ত 

ক্রমশঃ ₹ অম্পালোকে দূরে কেহ দেখিল কি একটা বস্তু আছে 
( আলোচন )। তারপর বুঝিল সেই বস্তট তীরধন্ুকধারী চোর 
(সন্কল্প ) তাহার দিকে আদিতেছে (অভিমান ;1 তখন সে 
“সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়ি” স্থির করিল ( অধ্যবদায় ) এবং তথ! 
হইতে অপহস্থত হইল। ইহা হইল ক্রমশঃ বৃত্তির দৃষ্টান্ত । 

পরোক্ষ বিষয়ে বাহোন্দ্রির আবশ্যক হয় না। কেবল মাত্র 
অস্তুরিন্দ্িয় দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের ব্যবহার হয়। অতীত এবং 
অনাগত বিষয়ে অন্তঃকরণ বৃত্তির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে । থে বস্ত 
সমীপে নাই, চক্ষু কিংবা পাণি কেহই তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে 
না) কিন্তু অন্তঃকধণ তাহা পারে। প্রতাক্ষ জ্ঞান না থাকিলে 
বস্তুকে পরোক্ষে ব্যবহার কর! যায় না। 

তথা অপি অদৃষ্টে-ষথা দৃষ্টে তথা অপি অনৃষ্টে, যেমন প্রত্যক্ষ 
বিষয়ে বৃত্তি কথন যুগপৎ কথন ক্রমশঃ, সেইরূপ অনৃষ্ট বিষয়ে বা 
পরোক্ষ বিষয়েও বুক্তি কথন যুগপৎ, কখন ক্রমশঃ | কিন্তু পরোক্ষ 
বিষয়ের এক বাঁধা আছে। সেকি? ত্রয়স্ত তৎপুর্ব্বিকাবৃত্তি- 
তৎ, সেই, দৃষ্ট ) তৎপুর্ধ্িকা _ “তৎ+, যাহার পূর্ব (আদি ব! মূল ) 
তৎপুর্ববিক _ প্রত্যক্ষ মূলক । অনৃষ্টে অর্থাৎ পরোক্ষ বিষয়ে, তিন 

£করণের যে বৃত্তি তাহা তৎপুর্বিকা। পরোক্ষ বিষয়ে যে বৃত্তি 
তাঁহার আদতে প্রতাক্ষ জ্ঞানের আবশ্তঠক । পরোক্ষ অনুমানের 
দ্বার! নিদ্ধীরিত হয়? অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক | ধুম দেখিয়া পরোক্ষ 
অগ্নি যে নির্দীরণ করিতে সমর্থ হই তাহার কারণ প্রথমে আমি ধুম 
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ও অগ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যাহা যুগপৎ বলি, প্ররুত 
পৃক্ষে তাহা ক্রমশঃ । একশত পন্মপত্রের বৃন্ত'কার স্ত,প তীক্ষধার 
অস্ত্রের দ্বারা নিমেষে হুইটি অদ্ধবৃন্তাকার স্তপে পরিণত হইল। 
আপাততঃ মনে হয় এক সঙ্গে এক কালে শত পত্র ভেদ হইয়াছে, 
কিন্তু প্ররূত পক্ষে এক একটি পত্র ক্রমে ক্রমে ছেদ হইয়াছে। 
অস্ত্রের তীক্ষ ধার এবং তীব্র গতির জন্য বোধ হয় যেন শত পত্র 
ভেদ যুগপৎ ঘটিয়াছে। শত্দল-পত্র-ভেদ চ্গায় ইহাই । 

অর্থ £_ প্রতাক্ষ বিষয়ে চত্ুষ্টয়-করণের বৃত্তি লক্ষিত হয়, যথা 
তিন অন্তঃকরণ এবং এক বাহাকরণ । পরোক্ষ বিষয়ে কেবলমাত্র 
তিন অগ্তঃকরণের বৃত্তি লক্ষিত হয়। কি প্রতাক্ষ কি পরোক্ষ 
উভয় স্থলে হয় বৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব কিংবা ক্রম*ঃ মাবি9ভাব 
ঘটে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে তবে উহাকে অবলম্বন পূর্বক পরোক্ষ 
জ্ঞান জন্মে । 


৯ 


স্বাং স্বাং প্রতিপদ্ান্তে পরস্পবাকু হেতুকাং বৃস্তিম্‌। 
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎকাযাতে করণম্‌।॥ (১১) 
পদপাঠ। স্বাং স্বাং প্রতিপদ্ধন্তে পরম্পর আকৃহহেতৃকাং 
বৃত্তিম্‌। পুরুষার্থ এব হেতুঃ ন কেনচিৎ কার্ধাতে করণম্‌। 
অন্বয়। ( করণানি ) পরস্পর আকৃশুহেতুকাং স্বাং স্ব।ং বৃত্তিং 
প্রতিপপ্যন্তে, পুরুবার্থ এব ক্েতু ; ন কেনচিৎ কবণং কাধাতে। 
বৃত্তিংপ্্রতিপদ্ধন্তে ; ( করণানি ) কর্তা উহ্থা। করণ সকল বৃত্তি 
প্রতিপাদন করে বা লাভ করে। বুতিম্. স্ত্রীলি্গ জীবিকা; 
ব্যবসায়। 
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বৃন্তি কি প্রকার? পরস্পর আকৃত হেতুকাং। আকৃতের 
অভিধানিক অর্থ--অভিপ্রায় (হেমচন্দ্র)। আকৃত, কু ধাতু 
হইতে হইয়াছে। 

কু_ অস্পষ্ট শব্ধ করা | অন্”৪ শঘ দ্বারা যাহ! প্রকাশ পায় 
অর্থাৎ অভিপ্রায় । আকৃতি বা আকৃত-্ম সমবেত অভিপ্রায় । 
অভি গায়» প্রবণত। বা কায্যোনুখতা | 

হেতুক - কারণ ; হেতুকা, বুগর বিশেষণ । 

বৃত্তির কারণ কি? করণ পরস্পরের সমবেত প্রবণতা । 
করণের যে বুি তাহা হইতেছে উহাদের পরস্পরের সমবেত অভি- 
প্রা হেতু । কীচ ভর্জপ্রবণ অর্থাৎ কাচের অভিপ্রায় এই যে সে 
ভাঙ্গিতে চায় । করণের! স্বাং স্বাং অর্থাৎ স্বীয় বয় বু্তি নিষ্পাদন 
করে। কিজঅন্ত? পুরুযার্থ এব হেতুঃ-তাহার কারণ পুকুবার্থ। 
পুরুষ অর্থ - পুরুধার্থ, পুরুষের প্রয়োজন । পুরুযার্থ- ভোগ 
''*ং অপবর্গ। 

অপবর্গের কথা পরে বল! বাঁইবে | পুরুষ বাহ জগৎ ভোগ 
করিবেন বলিয়া! করণ সমুহের স্বীয় স্বীয় বৃন্তি। বৃর্তির মূলে 
যে সমবেত অভিপ্রায় সে অভিপ্রায় হইতেছে €য পুরুষ জগৎকে 
ভোগ করুক । 

ন কেনচিৎ কাধ্যতে করণম্‌। কর্ম্মবাঁ্য। করণ কাহারও 
দ্বার কার্যে প্রবর্তিত হয় না। কেহ বা কোন কর্তী 
করণদিগকে কার্যে প্রবৃন্ত করায় না। আকৃত- স্বকার্ধ্য জননে 
আভিমুখা ( বাচম্পতি মিশ্র )। 

অর্থ ঃ_-করণ সকল স্বীয় স্বীয় বৃত্তি লাভ করে। সেই 
বৃত্তির মুলে করণধিগের পরম্পরের সমবেত অভিপ্রায় আছে। 
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পুরুষের ভোগসাধন জন্যই করণদিগের এই আঁকৃতি। কোন 
স্বতন্ত্র কর্তী করণদ্দিগকে কার্যে প্রবৃত্ত করে না। প্ররুতি 
পুরুষের ভোগের জন্য ব্যক্ত ভয়েন, যেই তিনি ব্যক্ত হয়েন, 
তখন তাহার যত কিছু পরিণাম পুরুষের ভোগ জন্মাইবার 
উদ্দেশ্তে আপনা হইতেই ফুটিয়! উঠে। করণের বৃত্তিও প্রকৃতির 
পরিণাম । 
২শস্২, 
হারু কালু প্রভৃতি আত্ম ও অনাত্স বস্তর মধ্য যে সম্বন্ধ সে 

সম্বন্ধ কি ভাবে প্রকাশ হয়? ভাঁরু সচরাচর বাহ! প্রকাশ 
করে তাহা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এইব্প পাওয়া যায়| 

আমি চোখ দিয় গাছ “দখিতেছি ) 

আমি হাত দিয়! রুটি করিতেছি; 

আমি দেহ ধরিয়া আছি; 

আমি মনের দ্বারা চিন্ত। করি; ইত্যাদি 

চোখের দ্বারা দোখ লেইক্সন্ত চোখের নাম করণ , মনের 

দ্বারা চিন্তা করি, অতএব মনও করণ জাতীয়। হন্তবা পাণি 
দ্বার» কুটি করি, সেইজন্য পাণিও করণ। করণ বা ইন্দ্রিয় 
শক্তি বিশেষ ; শক্তি স্বয়ং প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার অধিষ্ঠান 
প্রতাক্ষ হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠান “চোক'কে প্রত্যক্ষ করি । পাণি-উন্দছ্ি় প্রতাক্ষ হয় 
না) কিন্তু তরী কন্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান হস্তকে প্রতাক্ষ করি। ঘষে 
সকল ইন্দ্রিয় বা করণের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করা যাঁয় তাহাদিগকে 
বাহা- করণ বলে। পুর্বে বলিয়াছি মনও করণ, কেননা আমর! 
মনের দ্বার! চিন্তা করি। মনের অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক আমাদিগের 
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প্রতাক্ষ হয় না; উহার অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে বা অন্তরে ) 
এইজন৷ মনকে অন্তর-করণ ব; অন্তঃকরণ বলা ষাঁয়। অন্তঃকরণ্রে 
তিন ভাব, যথা বুদ্ধি, অহংকার এবং মন। তিন ভাবযুক্ত 
অন্তঃকরণকে আমর! সচর।চর মন বলিয়! উল্লেখ করি, যথা 
সোণার বালা, সোণার কন্তি সমস্তকেই সোণার গহনা বলি। 
চিত্তও অন্তঃকরণের একটি নাম। 

যখন বলি “আমি আমগাছ দেখিতেছি” তখন যদ্দি জিজ্ঞাস! 
করা যায়_কি দিয়া দেখিতেছ ? তাহা হইলে উত্তর হইবে 
£চক্ষুর দ্বারা” । যখন বলি “আমি দেহ ধরিয়া আছি” তখন যদি 
জিজ্ঞাসা করা যায় কি দিয়! ধরিয়া আছ? তাহা হইলে উত্তর 
হইবে “ভিতরের শক্তি দিয়া। আমর! অন্তঃকরণের প্রাণবৃত্তি 
বা শক্তির দ্বারা দেহ ধারণ করিয়া আছি। প্রাণের বিষয় 
২৯ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। 

আহরণ শঘ হা ধাতু হইতে হইয়াছে; হরণ অর্থ আমার 
যাহা নহে তাহা নিজের করা, স্থানান্তরিত করা । আ উপসর্গের 
যোগে “হৃ? ধাতুর কিছু পরিণাম ঘটিয়াছে। পাণি বাহা বস্ত 
স্বানান্তরিত করে; বাক্‌ও বাযুকে স্থান হইতে অন্য স্থানে 
লইয়। যায়। পাষু শরীরের গ্লানি স্বানাস্তরিত করে। আহরণ 
অর্থ কর্ম বিশেষ। “পা+ ধাতুর অর্থ পান করা। পপা*র 
বিশেষ্য পান। আ-হ্ৃ ধাতুর বিশেষ্য আহরণ । জল হইতেছ 
পেয় বা পানের বিষয়, পা ধাতু ষ) প্রত্যয়ে পেয় সিদ্ধ 
হইতেছে। পা ধাতু হইতে পাঁন শব্ধ হয়? তাহার বিষয়কে 
বলে পেয়। (সইরূপ আ পূর্বক হৃ ধাতু তইতে যে আহরণ 
শব হয় তাহার বিষয়কে বলে (আ-হৃ+ফ্যয ) আহারধ্য। 
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রাজা শান্তনু ধীবরকন্তাকে দেখিলেন নদীতটে । তিনি 
রাজ্বপুরীতে আসিয়া বিজন মন্দিরে বলিয়া! ধীবরকন্তাঁকে দেখিতে 
লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ? কেন তিনি বস্ত 
সম্মথে অবিগ্ভমান থাকিলেও বস্তকে বিদ্যমান দেখিলেন ? উত্তর-__. 
সংস্কার ও স্বতি। সংস্কার নিদ্রিত জ্ঞান ; স্থৃতি প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত 
জ্ঞান । সংস্কার বা স্বৃতি একই বস্তু বা একই ছেলে, সংস্কার ঘুমন্ত 
ছেলে? স্মৃতি জাগ্রত ছেলে, একই বস্তর এক ভাবের নাম সংস্কার 
অন্য ভাবের নাম স্মৃতি। প্রতাক্ষ যতটা স্পষ্ট ও পরিস্ফুট, সংস্কার 
তত নয়) কিন্ত এইরূপ দেখা যাঁয় যে প্রত্যক্ষ যে সকল খুটিনাটি 
ভাল করিয়া দেখিতে পায় না, সেই সকন খুটিনাটি সংস্কারে ধৃত 
হইয়া থাকে | তোমার ফটোগ্রাফ তুলিলাম, তোমার চোঁথ দেখিয়। 
এতদূর মুগ্ধ হুইয়াছি হযে তোমার চোখের নিকট যে নাক সেই 
নাকের নাঁকছাবি দেখিয়াও (দখি নাই অথচ ফটোগ্রাফ সেই 
নাকছাঁবি ধরিয়া রহিয়াছে। সংস্কার ফটোগ্রাফের তুল্য । প্রত্যক্ষে 
নাকছাবি দ্েখিয়াও দেখি নাই, অথচ স্থৃতিতে নাকছাবি 
ফুটিয়া উঠে। সংস্কার মানে? মনে বাহ বস্তুর যে ফটোগ্রাফ থাকে । 

গায়ক গান গাহিল,_শুনিলাম, সেই সঙ্গে কলের গানের 
রেকর্ডে কতকগুলি দাগ পড়িল। গায়ক স্থানান্তরে, রেকর্ড 
ঘুরিতে লাগিল, গায়কের গান «কাছে থাকা” গানের তুল্য শুনিতে 
পাইলাম । মধ্যান্নে গাছ ও চোখের সংযোগ হইল, তারপর আস্তে 
আন্তে বুঙ্ণ জ্ঞান হইল । বৃক্ষজ্ঞান অন্তঃকরণের হুঙ্্ম রেকর্ডে দাগ 
রাখিয়া গেল অর্থাৎ মনে সংস্কার থাকিরা গেল। নিশীথে রুদ্ধ 
ঘরে সেই গাছ দেখিয়া আবার বৃক্ষ জ্ঞান হইল। মধ্যাহ্নের গাছ 
সূল, নিশীথের গাছ কাছে না! থাকিলেও ক"ছে থাঁকার মতন, 
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অতএব ইহা সুক্ম। গাছ বা বিষয় ছ্বিবিধ, অর্থাৎ স্কুল ও হুক্ষ। 
বিষয় পঞ্চধর্মাত্ক অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দময়। স্থল ও 
সুক্ষ ভেদে বিষয় দশবিধ, মথা স্থূল রূপরসাদি এবং সুক্ষ রূপরসাদি। 
সগরূপ, স্থুলরস, স্থুলগন্ধ, স্থুলম্পর্শ, স্থুলশব' সুক্মরূপ, ুক্মরস, সুক্ষ 
গন্ধ, সুল্্রম্পর্শ, এবং লুক্মশর্ধ এই দশ বিবয় বাকার্ধয। আমর! 
স্থল এবং শুক্ষা উওয়বিধ বিবয়কে বাবহার করি & 


করণং ত্রয়োদশবিধ তদাহরণধারণ প্রকাশকরম্‌। 
কাধাঞ্চ তস্য দশধাহায্যং ধাধা প্রকাশঞ্চ || (৩২) 


পদ্‌পাঠ । করণং ন্রয়োদশবিধংঃ তৎ আহরণ ধারণ প্রকাশ- 
করম্‌' ইত্যাদি! 

অন্বয় । করণং ত্ররোদশবিধং, তৎ আহরণ ধারণ প্রকাশকরমূ্‌ 
কাধাম্‌ চ তস্ত দশধা, আহাম।ং ধার্ধাং প্রকাশম্‌ চ। 

করণম্‌স্“খাহ1 দ্বারা পক্রিরা নিষ্পন হয় তাহাকে করণকারক 
বলে।” কর্তা যন্্ারায় কিছু করেন তাহা! করণ। করণ - ইন্ছ্রির। 

ব্রয়োদশবিধং ১৩ রকমের । ১৩ রকমের করণ আছে। 
৩ অন্তঃকরণ এবং ১০ বাহ করণ। বুদ্ধি, অহংকার এবং মন 
এই তিনকে অন্তঃকরণ বলা যাঁয়। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্‌, রসনা, ভ্রাণ 
এই পাচ জ্ঞানের ইন্দ্রিয় এবং বাক্‌ঃ পাঁণি, পারদ, পায়ু, উপস্থ এই 
পাচ কম্মের ইন্দ্রিয়, সর্বলমেত দশ ইন্দ্রিরকে বাহা করণ বলা যায়। 

তৎ-্( করণ ) তাহা; করণ কি প্রকার, না--.আহর্ণ ধারণ 
প্রকাশকরম্। | 

আহ্‌রণ-ধারণ প্রকাশকরম্‌- করণের বিশেষণ পদ্দ। করণে 
আহরণ করে, ধারণ করে এবং প্রকাশ করে! আহরণ শবের 
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অর্থ কর্মবিশেষ। কর্শেন্িয় আহরণ করে, জ্ঞানে্ত্িয় প্রকাশ 
করে, এবং অস্তরিক্দ্রিয় সর্ববিধ জ্ঞান কর্মের সংস্কার ধরিয়! রাখে। 
স্বীয় প্রাণ বৃত্তির দ্বারা শরীর ধরিরা রাখে। 

তন্ত- করণের ; কাধাম্‌ চ- কার্ধ্যও) কি বলে তাহাদিগকে 
_-লাঃ আহার্্যং ধাধ্যং প্রকাশ্তম্‌ ৮; করণের কার্ধা বা বিষয়ও 
ব্রিবিধ। আহরণের বিষয়ক আহার্য, ধারণের বিষয়কে ধার্য 
এবং প্রকাশের বষয়কে প্রকাম্ঠ বল! যায়। 

কাধাম্‌ দশধা_-কাধ্যম্‌ বা! বিষয় পঞ্চধর্ম আক, অর্থাৎ রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্দময় ; শরীর-প্রাণবৃত্তির দ্বারা ধার্ধা, ঘট পাণি দ্বারা 
আহাধা, চন্ত্র চক্ষু দ্বারা প্রকাণ্য । রূপরন!দির ছুহ অবস্থা স্থল ও 
সক্ষম ভেদে কাধ্য বা বিষয় দ্রশধা বা দশবিধ। আগ্রত অবস্থার বৃক্ষ 
স্থল ও বাহ; স্বপ্নের বৃক্ষ সুষম এবং আভাশুর। 

অর্থ £__করণ ত্রয়োদশবিধ । করণ আরহণ করে, ধারণ করে 
এবং প্রকাশ করে । করণের কাধ্য- আহাধ্য ধাধ্য এবং প্রকান্ঠ | 
বিষয় সকল স্থুল সঙ্গম ভেদে দশবিধঃ যথা স্থুলরূপ, ুক্ষরূপ? স্কুল শব 
সুদ শব্দ ইত্যার্দি। 

২৩১ 

সাংখ্যে দেশ এবং কাল নামে কোন তত্ব নাই। দেশ 
এবং কাল বাহ্‌ বস্তুর ধর্ম নহে । বুদ্ধিইঃ দেশ এবং কালকে 
কল্পনা করিয়া এবং দেশ ও কালের ছকে বাহা বস্গসমুহ ও 
ঘটনাবলীকে পরে পরে সাজাইয়া৷ তবে বাহা বস্তর জ্ঞান লাভ 
করে। "জগতের বিচিত্রতার মূলে কল্পনাজাত দেশ এবং কাল। 
দেশের অতি স্ক্ষাংশের নাম অথুঃ কালের অতি ুল্মাংশের লাম 
ক্ষণ । 


৭8 সাংখা দর্শন । 


অস্তঃকরণং ভ্রিবিধং দশধ। বাহাং ত্রয়স্য বিষয়াখাম্‌ 
সাম্প্রকালং ব হাং ভ্রিকালম্‌ আভ্যন্ঞরং করণম্‌ || (৩৩) 


পদপাঠ। অন্তঃকবণং ভ্রিবিধং দরশধা বাহং ত্রয়ন্ত বিষয়াখ্যম্‌। 
সাম্প্রকালং বাহং রিকালম্‌ আভাগ্তরং করণম্‌। 

অন্বয়। অন্থঃকরণং র্রিবিধংও ত্রয়স্ত বিবয়াখ্যং বাহাং দশধা 
বাহাং সাম্প্রতকালম্‌ ; আতন্ান্তরং ভ্রিকালম্‌ করণম্‌। 

ভ্রিবিধং » অন্তঃকরণ ভিবিধ মগ বুদ্ধি অহংকার এবং মন । 

বাহযং_বাহকরণ ;) দশধা-দশবিধ--৫টি ৫ প্রকার কর্মে 
নিযুক্ত থাকে এবং ৫টি জ্ঞানে নিযুক্ত থাকে । এই বাহ্‌ 
করণের সভিত অন্তঃকরণের কি কিছু সম্বন্ধ আছে-যে সম্বন্ধ 
ইতিপূর্বে বলা হয় নাই ?-__-মাছে। কি তাহা? ত্রয়স্ত বিষয়াখ্যম্‌। 

্রয়ন্ত - উক্ত অস্তঃক রণত্রয়ের । 

বিষয়াখাম্‌- বিষয় যাহার আখ্যা তাহ] বিষয়াখ্য। 

বিষয় - যেমন শফ ম্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, সেইরূপ বাহ 
করণেরাও অন্তঃকরণের বিষয়, অর্থাৎ অস্তঃকরণ উহার্দের সহিত 
ব্যবহার করে। শব্দাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার অন্তঃকরণে প্রবেশ 
করে। কর্মেন্টিয় দ্বারা অন্তঃকরণের ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়। 
বাহ করণের! উক্ত তিন অস্তঃকরণের বিষয় সাধক । বাহ 
করণেরা অন্তঃকরণের দ্বার স্বরূপ । বাহা করণের একরূপ কাজ, 
অন্তঃকরণের কার অন্যন্ূপ। কি প্রকার? 

বাহাং সাম্প্রতকালম্‌; আভ্যন্তরং হইতেছে জিকালম্‌। 

আভাস্তরম্‌ » আভ্্তর করণ বা অন্তঃকরণ। 

সাম্প্রতকালম্‌ » সমীপস্থ বিস্তমান বিষয়ী ; বাহকরণের সমীপস্থ 


স!ংখ্য দর্শন । ৭৫ 


বিদ্যমান বিষয়েই কার্ধয করে, উপস্থিত বিষয়ই গ্রহণ করে। 
বাহে বিষয় বর্তমান কালবাঁপী। এইস্থলে ম্বরণ রাখা উচিত 
যে সাধারণ জগতে বর্তমানের অতি নিকটবর্তী অতীত 
কাল-_বর্তমান তুল্য । 

ত্রিকালম্‌-অন্তঃকরণ অহীত, বর্তমান এবং শুবিষ্যৎ 
কালব্যাপী। অন্তঃকরণ অবিগ্ঠমান এবং অসমীপস্থ বিষয়ও গ্রহণ 
করে। 

অর্থ ঃ__তিন অন্তঃকরণ, দশ বাহা করণ। বাঁহাকরণ অস্তঃ- 
করণের বিষয় । অন্তঃকরণ যে সমুদয় উপাদান লইয়া কার্ধ্য করে, 
বাহৃকরণ দ্বারা সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হয়। বাহা করণ 
কেবলমাত্র বর্তমান বিষয় গ্রহণ করে, কিন্ধু অন্তুঃকরণের ক্ষমতা 
অনেক । উহা কেবলমাত্র বর্তমান নহে, অন্ীত এবং ভবিষ্যৎ 
বিষয় লইয়! ব্যাপার করে। 


৮০৪ 


বুদ্ধীব্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেধাবিশেষবিষয়াণি। 
বাগঙ্ভবতি শব্দবিষয়! শেষাণি তু পঞ্চবিষয়।ণি ॥ (৩৪) 


পদপাঠ । বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষ অবিশেষ 
বিষয়াণি। বাক্‌ ভবতি শব্দ বিষয়! শেষাণি তু পঞ্চ বিষয়াণি। 
অন্বয়। ভ্তেষাং পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বিশেষাবিশেষ বিষয়াণিঃ 
বাক্‌ শব্ববিষয়! ভবতি 7 শেষাণি পঞ্চ বিষয়াণি। 
তেষাং - তাহার্দিগের মধ, ১* বাহাকরণগণের মধ্যে । 
পঞ্চ বৃদ্বীন্দ্িয়াণি - ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি, তাহারা 
কিরূপ? বিশেষাবিশেষ বিষয়াণি বিশেষ এবং অবিশেষ যাহা 


৭৬ সাংখ্য দর্শন । 


বিষয় তাহা! বিশেষাবিশেষ বিষয়; তাহার বহুবচন, ( ফলম্‌, 
ফলে, ফলানি ) বিময়াণি। বিশেষ এবং অবিশেষ বিষয় কি? 
শব স্পশাদির নাম ইন্দ্রিয়ের গোঁচর বা বিষয় । 

বিশেষ _ স্থল; অবিশেষ-স্ক্স । স্ুলকে বিশেষভাবে দেখান 
যায়ঃ 'এই জঙ্ট স্ুলকে বিশেষ বলে। সা, রে, গা? মা স্কুল । 
কিন্তু কেবল শব সুন্ম। তুমি আমি সা, রে, গা, শুনিয়। 
কত কথ! বলি। কিন্তু স্গীতবিদ্‌ সা, রে, গা, মা প্রভৃতিতে 
কেবলমাত্র বাতাসের ঢেউ দোথয়! থাকেন । সুধীর ২৪ বার 
কম্পনকে “সা”, ২৭ কম্পনকে রে, ৩ কম্পনকে গা, ৩২ 
কম্পনকে মা, ৩৬ কম্পনকে পা ৪* কম্পনকে ধা, ৪৫ কম্পনকে 
নি, এবং ৪৮ কম্পনকে মুদ্দারার সা বলিয়া দেখেন, এবং 
উহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রুতি শ্রবণ করেন। আমরা শব্ধকে 
স্থল শুনি, গুণিজনেরা শবক শুক্র ভাবে দেখেন। পঞ্চ 
জ্ঞানেব্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল এবং হক্ভৃত। হুক্ষভৃত তন্মাত্র নহে। 
এইবার কান্মক্দিয়ের বিষয় বলা হইতেছে। 

বাক্‌, পাঁণিঃ পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্মেন্্িয়। বাক্‌, 
(স্ত্রীলিঙ্গ ), ভবতি হয়) শব্দবিষয়া -শঘ্ধ যাহার বিষয় তাহা! 
শব্দাবিষয় ; স্ভ্রীলিক্ে শব্াবিষয়া । বাক কেবলমাত্র শব লইয়া 
কারবার করে। 

শেষাণি_ শেষ কয়টি অর্থাৎ বাক ছাড়া আর যে কয়টি। 
তাহারা কে? পাণি' পাদ, পায়ু এবং উপস্থ । বাক্‌ কর্োন্রিয়। 
হন্তপদ গ্রভৃতিরাঁও কর্শেক্রিয়, কিন্তু বাকের বৃত্তি এবং অন্তান্ত 
কর্খেন্রিয়ের বুত্তির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ । 

শবাবিষয়!- বাকের বিষয় শব । শা যাহা অন্তঃকরণকে 


রর খ্য দর্শন । ৭৭ 


অনুবাদ করে-_সেই শব্ধ উচ্চারণ এবং পাঁযুর মলত্যাগ এই 
ছুয়ে কত প্রভেদ ! 

তু্কিন্ত, বাক শব্ববিষয়! হইলেও ইহার অগ্ঠান্য কর্মবন্ধুগণ 
কিন্ত। কিন্তু কি? তাহারা পঞ্চবিষয়াণি) পঞ্চভৃত যাহার 
বিষয় তাহা! পঞ্চবিময়। তাহাদের বিবয় ভৌতিক । 

পঞ্চভৃতের সমষ্টি যথা ঘট, পট, মঠ হত্যাদি। 

অর্থ :- দশ বাহ ইন্ছ্িয়ের মধ্যে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় স্থল 
ওহ্ক্স। পাঁচ কর্মেন্দিয়ের মধ্যে বাকের বিষয় স্থল শব্দ, এবং 
অবশিই কম্বোন্ছিয় চতুইয়ের খিবয় একেবাবে “গাটা জড়বস্ত 
তাহার৷ ঘটার্দি ভৌতিক বস্তুর সহিত ব্যবহার করে। 


০৩ 


সান্তঃকরণা বুদ্ধি: সব্বং বিষয়মবগাহতে যন্মাু। 

তম্মা'জ্রবিধং করণং দ্বারিদ্বারাণি শেষ ণি || (5৭) 

পদপাঠ। স অন্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বঃ বিষয়ম্‌ অবগাহতে 
যম্মাৎ। তন্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারা দ্বারাণি শেষাণি। 

অন্বয়। যম্মাৎ পান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ববং বিষয়ম্‌ অবগাহতে, 
তথ্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারী, শেযাণি দ্বারাণি। 

ষম্মাৎ- বে হেতু 

সান্তঃকরণ।__স - সহিত, অন্তঃকরণ, যাঁহা অন্তঃকরণের সহিত 
আছে তাহা সান্তঃকরণ। বুদ্ধির বিশেষণ । মন এবং অহংকার 
এই ছুই শন্তঃকরণযুক্ত যেবুদ্ধি। সেকি করে? সর্বং বি্ষয়ম্‌ 
অবগাহতে সমস্ত বিষয়কে ম্নান করায়; ( নিশ্চয় করায় )। বুদ্ধি 
সর্ববিধ বিষয়কে স্নান করায়; জলের মধ্যে আনয়ন করে এবং 


৭৮ সাংখ্য দর্শন । 


জলের মধ্য হইতে বাতির করে; চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা অন্তরে আনয়ন 
করে। এবং বাক্‌ পাণিদ্বারা বাহিরে প্রকাশ করে। 

বিষয়-দশ বাহ্‌ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। প্ররুত পক্ষে বুদ্ধিই 
কর্তী। মন এবং অহংকার ঝুদ্ধির করণমাত্র। অস্তঃকরণে 
যাহ! হয় বাক তাহা বাহির করে। 

তক্মাৎস্ সেই হেতু । 

ত্রিবিধং করণং--অর্থাৎ বুদ্ধি এবং তাহার ছুই সহচর মন 
এবং অহংকার । এই তিন করণ দ্বারী; এবং শেবাঁণি অর্থাৎ 
অবশিষ্ট করণ সমুহ তাঁহারা হইতেছে দ্বারাণি বা দ্বারসমূহ। 
বারী যেমন দ্বার দিয়া লোকজন ভিতরে আনে এবং বাহিরে 
পাঠায়; অন্তঃকরণ সেইরূপ বাহাকরণ দ্বারা বিষয়ের সহিত ব্যবহার 
করে। 

বারী - প্রধান, ছার» অপ্রধান। ১৩ করণের মধ্যে তিন 
অন্তঃকরণ প্রধান । 

অর্থ £- ত্রয়োদশ করণের মধ্যে অস্তঃকরণত্রয় প্রধান । বাহা- 
করণসমুহ অন্তঃকরণের দ্বারস্বরাপ | 
রি 

বুদ্ধি এবং অন্তান্ত করণের কাধ্যাবলী ৷ 

এতে প্রদীপকল্লাঃ পরস্পরবিলক্ষণ। গুণবিশেষাঃ। 

কৎ্নং পুরুষস্থার্থং প্রাকাশ্যবুদ্ধো প্রষচ্ছন্তি ॥ (৩৬) 

পদপাঠ। এতে প্রদীপকল্প। পরস্পর বিলক্ষণ! গুণবিশেষাঃ | 
কৎ্পং পুরুষন্ত অর্থং প্রকাশ্ঠ বুদ্ধ প্রহচ্ছস্তি। , 

অন্বয় । গুণবিশেষা প্রদদীপকল্পাঃ পরম্পর বিলক্ষণাঃ এতে 
পুরুষস্ত কৃতম্বং অর্থং প্রকাণ্ত বুদ্ধো প্রষচ্ছ্তি। 
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এতে অর্থং প্রকাশ্ঠ বুদ্ধৌ প্রষচ্ছন্তি-_এই পাঁচটি শব্দ এই 
কারিকার প্রধান শব । এই সকল করণেরা অর্থ প্রকাশ 
করিয়া বুদ্ধিতে প্রদান করে । 

- এতে--ইহারা । কাহার! ? বুদ্ধি ব্যতীত অপরাপর করণেরা । 
এই সকল করণের! কিরূপ? গুণ বিশেষাঃ) পরস্পরবিলক্ষণাঃ 
এবং প্রর্দীপকল্পাঃ। ইহারা করণ সমুহের বা “এতে”র বিশেষণ । 

গুণ বিশেষাঃ--গুণের বিশেষ, ত্রিগুণের বিকার । শব্ষে 
মন্বগুণেব পায়ুতে তমগুণের বিশিষ্টতা আছে । 

প্রস্পরবিলক্ষণাই-পরম্পর হইতে পুথক, পরম্পরের লক্ষণ 
পুথক। ব্ূপ প্রকাশক চক্ষুর লক্ষণ, শব প্রকাশক কর্ণের 
লক্ষণ হইতে বিভিন্ন, যাহ] চক্ষুর লক্ষণ তাহা কর্ণের বিলক্ষণ। 

প্র্দীপকল্পাঃ- বাবহাঁরে যাহার! প্রদীপের তুল্য। প্রদীপের 
অঙ্গ তৈল; বর্তি এবং অগ্নি। তৈল অগ্নিশিখায় ঢালিয়া দিলে 
শিখা লোপ পাঁয়। বর্তি না হইলে শিখা হয় না। অগ্নি 
তেল এবং বাতি একত্রে মিপিয়! প্রদীপরূপে যেরূপ আলোক 
প্রদান করেঃ করণেরাঁও সেহক্জপ ভাবে কাজ করে। এইঅন্ত 
করণগুণকে প্রদীপকল্লা বল! হইয়াছে । 

করঙণরা সকলই একই উদ্দেশ্যে স্বীয় স্দীয় বৃত্তি পরিচালন! 
কবিতেছে। কবণেরা কি করিতেছে-- প্রকাশ্য প্রবচ্ছস্তি-_ প্রকাশ 
করিয়া অর্পণ করিতেছে? কি প্রকাশ করিতেছে? কৎন্্ং 
পুরুষন্ত অর্থংস্পুরুয়ের ভোগা সমস্ত । কৃৎ্ন্ংস স্বং সমস্ই | 
অর্থং- ভেচগ্য । প্রকাশ্ট- প্রকাশ করিয়া, আদায় করিয়া। 
বুদ্ধ » বৃদ্ধিতে ; প্রষচ্ছস্তি স* অর্গণ করে। 

অর্থ £__বাহ্‌ ইন্দ্রিয় মন এবং অহংকার ইহারা গুণত্রয়ের 
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বিকার। যেমন বস্তি, তৈল ও বহ্ছি ইহার! অন্ধকার দূরক রতঃ 
রূপের প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া প্রদীপ হয়» 
সেইরূপ উহার পরম্প্র বিভিন্ন লক্ষণ যুক্ত হইয়াও ভ্োগাপ- 
বর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে মিলিত হয়। বুদ্ধি ব্যতীত 
অন্যান্য করণের! পুরুষের ভোগা সমস্ত বিষয় আদায় করিয়। 
বুদ্ধিতে অর্পণ করে। 
৩৭| 

বুদ্ধি_ চিত্ত, জ্ঞস্ পুরুষ, চৈতন্য, আমি, চিৎ। বুদ্ধি প্রথম 
ব্যক্ত । ইন্দ্রিয়দ্বারঁ বহিজগৎ এবং অন্তর্জগতের মধ্যে সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয়। চিন্ডবৃন্তি রূপরসার্দির আকার ধরিয়া চিৎ সম্মুখে 
প্রকাশ পায়। উক্ত গুকাশকে অনুভূতি বলে। সরোবরের 
ভলে তীরশ্তিত বৃক্ষের প্রতিবিষ্ব পড়ে। “চিৎ দর্পণে বিষয় 
রঞ্জিত চিন্ববৃতির প্রতিবিষ্ব হয়। চিত্রবুত্তির প্রতিবিষ্ব দ্বারা 
আচ্ছন্ন যে চিৎ তাহাই ভান, তাহাই অনুভূতি, তাহাই 
ভোগ। (ভান -্প্রকাশ উক্ত ভোগ চিত্ববুত্তিতি থাকে। 
বুদ্ধি চৈত্ের সন্নিধান বশতঃ চৈতন্তের শ্টায় হয়, এবং স্বীয় 
অনুভূতি পুরুষে বা 'আমি'তে আরোপ করে। ইহার ফলে 
বুদ্দি নিজেকে আমির সহিত এক করিয়! ফেলে, এবং আমি 
স্থবী, আমি দুঃখী বোধ করে। ইহাই হইল ভোগ। আমি 
অস্্গ, তবুও বুদ্ধি “আমি'র সহিত নিজ্জেকে অভেদ বোধ করিয়া 
আমি ভোক্তা কর্তা বলিয়া, সঙ্গযুক্ত বলিয়া বোধ করে। এই 
বোধ ঠিক জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ভ্রান্ত জ্ঞানবশে আপনাকে চৈতন্য 
হইতে অভিন্ন মনে করিয়া “আমি স্তথথী, আমি ছঃথী” মনে 
করে। এ ভুলজ্ঞান নষ্ট হইলে বুদ্ধি আপনাকে ব৷ প্রকৃতিকে 
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আমি হুইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তখন “আমি 
দ্বরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধির ঘে জ্ঞানে সে চিৎকে ভিন্ন 
বলিয়া বুঝিতে পাঁরে সেই জ্ঞনের নাম বিবেক না বিজ্ঞান । 
বিজ্ঞান দ্বারা ছুঃখের চরম নিবৃত্তি হয়। ইহাই হইল অপবর্থ । 
পঞ্চভূত হইতে প্রকৃতি পধ্যন্ত সমস্ত জড়বর্গ হইতে “নেতি নেতি, 
রূপ স্বাতন্ত্য বোধের অভ্যাস দ্বারা বিবেক উৎপন্ন হয়। সাংখ্যোক্ত 
তত্ব সমুদ্ধায় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং ধ্যানের দ্বাবা বিজ্ঞান 
বা বিবেক উপস্থিত হইলে প্রকৃতির আর কাধ্য থাকে না। 
পুরুষের ভোগের জন্য যে সর্গ বা সৃষ্টি তাহা নিরুদ্ধ হয়। পুরুযার্থ 
দ্বিবিধঃ যথা ভোগ এবং অপবর্গ। 


সর্নবং প্রতাপভোগং ষন্মাৎ পুরুষস্ত সাধয়তি বৃদ্ধিঃ | 
সৈব চ বিশিন্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সুন্মনম্‌ ॥. (৩৭) 


পর্দপাঠ। সর্বং প্রতি উপভোগং যন্মাৎ পুরুষস্ত সাঁধয়তি 
বুদ্ধিঃ। সা এব চ বিশিনষ্ি পুনঃ প্রধান পুরুষ অন্তরং শুক্মম্‌। 

অন্থয়ঃ। যন্সাৎ বুদ্ধিঃ সর্ধং পুরুষস্ত প্রত্যুপভোগং সাধয়তি। 
স। এব পুনঃ চ হক্ষং প্রধানপুরুষান্তরং বিশিনষ্টি | 

যন্মাৎ-্যে হেতু বুদ্ধি) সাধয়তি-সাধন করে। কি 
সাধন করে? পুরুষস্ত প্রত্যুপভোগং _ পুরুষের প্রত্যেক উপ- 
ভোগ ।- সর্বং- সমস্তইঃ উপভোগের বিশেষণ । সা এব-সেই 
বুদ্ধি। পুনঃ ৮-পুনরায় কি করে? বুদ্ধিঃ বিশিনষ্টি _. প্রকাশ 
করে, বিশেষ করে। যাহারা জড়ান ছিল তাহার্দিগকে পৃথক 
পৃথক করিয়! দেখাইয়। দেয়। কি প্রকাশ করে? প্রধান 
, পুরুষাস্তরং _ প্রধান ও পুরুষের মধ্যে যে অন্তর বাতভেদ! সে 
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ভেদ কিরূপ? হুঙ্মং বা ছুর্লক্ষ্য । প্রধান ও পুরুষ যখন জড়াইয়া- 
ছিল তখন কে কি করিতেছে বুঝা যাইত না । 

পুরুষে ভোগ বুদ্ধি কর্তৃক কিরূপে সাধিত তয় বল! যাইতেছে । 
পূর্বে আলোচনা; সংকল্প, অভিমান এবং অধাবসায়ের কথা বল! 
হইয়াছে । অন্তঃকরণের মপর নাম চিত্ত । চিত্র আলোচনাদি 
প্রক্রিয়ার বিষয় ছারা উপরঞ্জিত হয়। ইন্দরিয়াদির ব্যাপার বুদ্ধির 
স্বকীয় বাঁপার অধাবনীয়ের সভিত 'এক ব্যাপার হইয়া ঘাঁয়' ইন্জ্িয় 
দ্বারা চিত্ত ও বিষয়ের সহি সংস্পর্শ ঘটলে চিত্ত এ “ব্যয়ের আকারে 
আকারিত হয়) ইঞাই হইল চিত্তের উপরঞ্জন | বিষয়ের দ্বারা 
উপরঞ্জিত চিন্তবৃন্তির প্রতিবিশ্ব চিৎ সরোবরে পড়ে? যেমন তীরস্থিত 
বৃক্ষ সকলের গ্রতিবিশ্ব সরোবরের জলে পড়ে । চিৎ চৈতন্ত পুরুষ, 
জ্ঞ এ সমুদয় একই পদার্থের ভিন্ন লাম। চিত্তবৃত্তির প্রতিবিষ্ব 
পুরুষে পড়িলে চিত্রবৃন্তি পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হয়। পুরুষ বুদ্ধির 
প্রতি-সংবেদী । ধ্বনি প্রতিফলিত হইলে প্রতিধ্বনি হয় । পর্বত 
নিকটে থাকিলে ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি হয়; বুদ্ধিবৃত্তি ব! 
সংবেদের দেইরূপ চৈতগ্ভের সান্নিধ্যবশতঃ প্রতিসংবেদ হয় । বিশ্বের 
প্রতিবিদ্ধ হয়; দর্পণ, সরোবর প্রতিবিষ্বের আধার বা কলক। 
বুদ্ধি বৃত্তির যে প্রতিসংবেদ তাহার আধার ব৷ ফলক হইতেছে 
চিৎ বা পুরুষ । সরোবরের জলে বৃক্ষা্দি না থাঁকিলেও যেমন 
বুক্ষকে সরোবরের বলিয়া লক্ষিত হয়, সেইরূপ স্থুখ ছুঃখ মোহা- 
ত্বক বুদ্ধি ব! বুদ্ধির সুখ দঃণ মোহ প্রতিসংবেদ হেতু চৈতন্ে 
লক্ষিত হয়। ম্থথ ছুঃগেরঃ অন্রভবকে ভোগ বলে। উক্ত ভোগ 
বুদ্ধি বৃত্তিতে থাকে | আমি সুখী, আমি দ্রঃখী এইরূপ যে বৃত্তি 
ইহা বুদ্ধিবৃত্তি। এই ভোগ চিৎ সরোবরে প্রতিবিধিত হইয়! 


সাংখ্ দর্শন । ৮৩ 


চিৎ বা! পুরুষকে উপভোগ করায়। ইহ! হইল পুরুষের ভোগ । 
অনেকট! ঠাকুর ভোগের মত; নেবাইত বিগ্রহের নিকট নৈবেছ্ 
ধরে বিগ্রহ তাহ! ভোগ করে। রিনয় সংযোগে বুদ্ধিতে সত 
পরিণাম ঘটিতেছে, নুদ্ধি কখন বুদ্ধ কখন নদী, কখন সুন্দর কখন 
কুৎ্দিত। তত্ন্য বুদ্ধির নানামৃত্তি বা গাব হইনেছে। বুদ্ধির 
সম্মুখে চিৎ দর্পণ । বুদ্ধি স্বীয় সহত পবিবর্তনাল মুন্ডি লইয়া 
এক বিরাট স্বচ্ছ বস্তর সান্নিধ্যে বাঁসম়া আছে । কম জানে না যে 
তাহার সম্মুখে দর্পণ । দর্পণের যদি ণে সীম বা ফ্রেম "দিতে 
পাইত, তবে তখনই বুঝিত তাহার সম্মুখ পণ । কিন্তু এক 
স্বচ্ছ পদার্থ বিরাট । বাজন্য় ষজ্ছে পাগুব লভান ময় দানব যে 
দর্পণ রচন। করিয়াছিল এবং যাহাতে ছণ্যাঁধশেলও ভ্রান্তি জন্মি- 
য়াছিল তদপেক্ষা এই ন্বচ্ছ পদার্থ কোটী কোটী গুণ বৃহৎ। 
বুদ্ধি প্রতিবিষ্বকে বিশ্ব্ূপে দেখিতে লাগিল । নকলকে অ'সল 
বলিয়। দেখিতে লাগিল । মুখ বিদ্বঃ এবং দর্পণস্থ মু গ্রগিবন্ | 
ইহাই হইল তভোগ। বুদ্ধি যখন বুবিবে একটি স্বচ্ছ পদার্থ 
আছে, তাহাতেই তাহার প্রতিবিষ্ধ পড়িয়াছেঃ বস্তুশঃ হ্ৃচ্ছ পদার্থে 
বিশ্ব নাস্টি তাহার যথার্থ জ্ঞান ঘটিংবে, পুরুষকে পুথক বলিয়া 
জানিবে। এই জ্ঞানের নাম বিবেক জ্ঞান । ইনার অপর নাম 
অপবর্গ | 

পুর্ব কারিকায় বলা হইয়াছে অঠংকারাদি সকলেই বুদ্ধিতে 
বিষয় অর্পণ করে ; কেন না বুদ্ধিই সাধয়তি বিবিনষ্টি | যন্াৎ 
_কেন না, তে হেতু । 

অর্থ ১ অহংকারাদি বুদ্ধিতে বিষয় অর্পণ করে, কেন না যে 
বুদ্ধি পুরুষের সমস্ত উপভোগ সাধন করে, সেই বুদ্ধিই পুনরায় 


৮৪ সাংখ্য দর্শন । 


প্রতি এবং পুরুষের মধ্যে যে সুক্ম ভেদ আছে সেই ভেদকে 
প্রকাশ করে। বুদ্ধি দ্বারাই বিবেক জ্ঞান ভয়। একই বুদ্ধি ভোগ 
বা প্ররুতি পুরুষের অভিন্ন ভাব জন্মায় এবং বিবেক ঘটায় । 
৮৮ 
ইতিপূর্বে করণদিগের সম্বন্ধে কথা বল হইয়াছে এইবার পঞ্চ- 
ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র সম্বন্ধে বলা হইবে। 


তন্মাত্রান্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চপঞ্চভাঃ | 

এতে স্মুতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্ঢ মুঢ়াশ্চ || (৩৮) 

পদ্পাঠ। তন্মাত্রানি অবিশেষাঃ তেভ্যঃ ভূতানি পঞ্চ 
পঞ্চভাঃই। এতে স্থৃতা বিশেষাঃ শান্তাঃ ঘোরাঃ চ মুঢ়াঃ চ। 

অন্বয়। তন্মাত্রানি অবিশেষাঃ; তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি 
(যায়ন্তে ) এতে শান্তা ঘোরাঃ চ মুঢ়া চ স্বতাঃ। 

তন্মাজানি- পঞ্চ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্রৎ শধ' তন্মাত্র, রস 
তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র এবং স্পর্শ তন্মাত্র । 

ইহার্দিগকে কি বলা হয়-_-অবিশেষাঃ | বিশেষের যাহা 
বিপরীত তাহা অবিশেষ । রর 

তেভ); পঞ্চভাঃ; তেভাঃ পঞ্চভাঃর বিশেষণ । সেই পঞ্চ 
হইতে অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে কি হয়? পঞ্চ ভূতানি জায়ন্তে 
_ পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম 
এই পঞ্চভৃত। এতে ইহারা ; এই পঞ্চ ভূতের । কি প্রকার 
এই পঞ্চভুত ? “শান্তাঃ,ঃ ঘোরাঃ চঃ মুঢাঃ চ৮ » শীস্ত এবং ঘোর 
এবং মুঢ়। স্বৃতাঃ- বলা হয়। পঞ্চভূতকে কি বলা হয়? 
বিশেবা£- বিশেষ | 


সাংখা দশন। ৮৫ 


তন্মাত্রের এক রস। উহার্দের কোন বিশেবত্ব নাই। ব্প 
তল্সাত্র কেবল মাত্র রূপ। লাল, নীল, হরিদ্রা ষেমন উপভোগের 
বিষয় কেবল মাত্র রূপ সেইব্প নয়। যাহা দ্বারা স্থখ ছঃখ এবং 
মোহ ঘটে তাহাই উপভোগের যোগ্য। ভূত সকল সুখকর, 
হঃখকর এবং মোহকর বলিয়াই বিশেষ । শব্ধ মাত্র হইতেছে 
হৃন্মু | কিন্তু সা, বে? গা, ম প্রভৃতির সংযোগে ও মিশ্রণে যে 
সঙ্গীত জন্মে তাহা সুখকর । এক শঘ্ধ তন্মাত্র ভইতে আকাশ। 
শব্দ ও স্পর্শ ছুই তন্মাত্র হইতে বায়ু; শব, স্পর্শ ও রূপ তিন 
তন্মাত্র হইতে তেজ 7) শঘ, স্পর্শ, রূপ, রস চারি তন্সাত্র হইতে 
জল; শব, স্পর্শ, রূপ, বূস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র তইতে ক্ষিতি 
জন্মে। জল বলিতে যাহা বুঝি, ইহা যেন মনে থাকে দাংখ্যের 
জল মে জল নহে । চিনিও জল, তেঁতুলগ জল। যাহ! দ্বারা রস 
জ্ঞান জন্মে তাহাই জল। তন্মাত্র সকল পরম্পর পৃথক ভাবে 
আমাদিগের দ্বারা অনুভূত হয় না, এই নিমিত্ত উহাঁদিগকে 
অবিশেষ বল! হইয়া! থাকে । ভূত সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা ভষ্টয়াছে। 

অর্থ ঃ__পঞ্চ তন্মাত্রকে অবিশেব বলা হয় । পঞ্চ তন্মাত্র হইতে 
স্থল গঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । পঞ্চভূতকে বিশেষ বল! হয়, 
যে হেতু উহারা সুখ, দুঃখ ও মোৌহকর। 


বডি 
বিশেষ কতবিধ তাহা বলা হইতেছে । বিশেষ ত্রিবিপ, যথা 
_ হুক্ষমশক্নীর, স্থলশরীর এবং মহাঁভূত। 
সুঙ্মন! মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রৃতৈন্ত্রিধ' বিশেষা স্থাঃ। 
সুক্সাস্তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্তম্তে ॥ (৩৯) 


৮৬ সাংখ্য দর্শন 


পদপাঠ। হুক্মাঃ মাতা পিতৃজ্জাঃ সহ প্রভৃতৈঃ ব্রিধা বিশেষাঃ 
আ্লাঃ। হুগ্দাহঃ তেষাং নিষতাঃ মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্তন্তে । 

অন্ন । সুশ্নাঃঃ। মাতা-পিতৃজগাঃ প্রভূ ত£ সহ বিশেষাঃ ভ্রিধাঃ 
৪:১1 হেযাঁং হুলক্মাঃ নিয়তাঃ। মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্তত্তে | 

হক্!2- সু্শবীর সকল। 

মতা-পিতৃজ্জাঃ- পিতা মাহা হইতে জাত শরীর সরুল। 

গ্রভৃভৈঃ সহল প্রভাতের সহিত । প্রভৃতৈঃ» ( তৃতীয়ার বনু 
বচন স্থূল ভৌতিক শব্দার্থ সমূহের সহিত। বিশেষাং - পঞ্চ- 
ভূত। অিধাঃ স্ত্রিবিধ জ্াঃকহয়। পঞ্চভূত তিন শ্রেণীর পদার্থ 
লইয়া! যথা (১) কুল্মশরীর, (২) স্ুল শরীর, যাহা জীব 
পিতা মাত! হইতে প্রাপ্প হয় এবং (৩) বাহ ভৌতিক 
অগৎ-_-এই তিন ভাগে বিভক্ত । যাহা স্থল তাহা প্রত্যক্ষ 
গার | স্থপ্ম অনুমান গোচর। স্থল শরীরকে যাট-কৌধিক 
বসে  বটকোষ+ঞ্িঃকু ' উহা ষটু কোষে বা ছয় কোষে 
নির্টিতি। কোব-আবরক। স্থল দেহ অস্থি মজ্জাদি ছারা 
গঠিত। অস্থি মজ্জাদকে কোশ বলে। সুক্ষ শরীরের কথ 
৪* কারিকায় বল! হইবে । নদী, চন্দ্র, গিরি, মরু, ঘট, 
পটঃ মর্দির এ সমস্তই প্রভূত বা মহাভূতের অন্তর্গত। যাহা 
ভুতের দ্বারা নির্মিত তাহা ভৌতিক । পঞ্চভৃত ব্যতীত বাহ্‌ 
জগতে আর কিছু নাই, এই অন্য পঞ্চভূতকে মহাভূত বলা 
যায়। ভৌতিকের 'অবস্থাস্তর ঘটে কিন্তু পুরুষের মোটামুটি 
দেখিতে গেলে অবস্বাস্তর ঘটে না। কেহ জল্প হইতেই 
বিকলাঙ্গ, কেহ জন্ম হইতেই ছষ্ট। চৈতন্য বা পুক্রয় বিকলাঙ্গ 
নহেন, হৃষ্টও নহেন। 


খা দশন। ৮৭ 


তেষাংস্ঘ্ী তিন প্রকার বিশেষে, কে কি প্রকার? 
হুম্মাঃ হইতে নিয়তাঁঃ। মাতা-পিতৃজ্ঞাঃ নিবর্ততে ; নিয়ত 
অবিশ্রান্তঃ বিশ্রাম বিহীন । হুক্ষম শরীরের বিশ্রাম নাই। 
নিবর্ততে-্ নিবৃত্ত হয়, কার্য কইতে নিবৃত্ত ভয়, বিশ্রাম 
করিতে পাঁরে। স্থল শরীরের বিশ্রাম আছে? সুক্মা শরীরের 
বিশ্রাম নাই। স্বপ্র স্ক্ম শরীরের কাজ। নিবৃত্তি (বৃত্ধাতু । 
বিশ্রাম । নিদ্রাকাঁলে সুল শরীর বিশ্রাম করে বটে কিন্তু সুক্ষ 
শরীরের বিশ্রাম নাই) সুক্মশরীর ন্বপ্নাদি ব্যাপারে ক্রিয়াশীল 
থাকে। 
অর্থ ২--পঞ্চভূত প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । দেহ এবং 
বাহ ভৌতিক জগৎ। দেহ "আবার স্থূল হুঙ্ষ ভাবে দ্বিবিধ। 
পিতা মাতা হইতে জাত দেহের নাম স্থল (দহ এবং সু 
দেহ প্রত্যক্ষের অগোচর। হুঙ্ম দেহের বিশ্রাম নাই, স্থুল 
ভূতের বিশ্রাম আছে। অতএব বিশেষ বা পঞ্চভৃভ অ্রিবিধ। 
ভৌতিক জগত, স্থুল দেহ এবং সুক্ম দেহ। পঞ্চ তন্মাত্রের 
পরিণাম স্ুল দেহ এবং প্রভৃতি । হুক্মাদেহ হইতে পঞ্চ ন্মাত্রের 
অয়োদিশ করণ সংযোগ বশতঃ যে পরিণাম লেই পরিণাম । 
৪০ 
পুবেবাৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহুদা দিসুন্সমপর্যাস্তম্‌। 
ংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিব' সিতং লিজম্‌ 1 18০) 
পদ্দপাঠ। পূর্ব উৎপন্নম্‌ অসত্তম্‌ নিয়তম্‌ মহৎ আনি সুক্ষ 
পর্য্তমূ।* সংসরতি নিরুপভোগ্ম্‌ ভাবৈঃ অধিব।লিতম্‌ লিঙম্‌ | 
অন্বয় ৷ পূর্ষবোৎপন্নম্‌, অসক্রম্‌, নিয়তম্‌, নিরুপভোগম্‌ ভাঁবৈঃ 
অধিবাসিতম্‌ মহদা দিসুক্কপধ্যন্তম্‌ লিঙ্গম্‌ সংসরতি । 


৮৮ সাংখ্য দশন | 


. লিঙ্গং সংসরতি । লিগ্বম্- হুম্প্শরীর ; সংসরতি+ সংস্সম্যক, 
সরতি (স্যবাতু ) বিচরণ করে। যথা তথা বিচরণ করিতে 
পারে। সে স্ক্পাশরীর কি প্রকার? মহদাদি হুক পর্যান্তম্‌. 
মহৎ হইতে তন্মাত্র পধ্যন্ত বস্তর ছারা নির্মিত। পুব্বে ২৪ 
কারিকায় লিঙ্ম্‌ শব্দের অর্থ বুদ্ধি লিগিয়াছি। বুদ্ধি ইহাদিগের 
মধ্যে প্রধান বলিয়া বুদ্ধি লিখিয়াছি। ১* কারিকায় লিঙ্গ অর্থ 
জ্ঞাপক | 

নুক্মু শরীরের আর কি কি বিশেষণ আছে? যথ। ভাবৈঃ 
অধিবাসিতং, নিয়তম্‌ ইত্যাদি | 

শাবৈঃ অধিবাঁসিতম্‌ - ভাবের দ্বারা নিবাসিত ; ভাব যাহাকে 
আশ্রয় করিয়া আছে। নুক্সশরীর ভাবময়। স্ক্গুশধীরে কি 
কি ভাব আশ্রয় করে? ধন্ম, জ্ঞান, বৈরাগা, খ্রশ্বধ্য এবং 
তাহাদিগের বিপরীত অধরন্ম অজ্ঞান প্রভৃতি হুক্ম শরীরে সংস্কার 
রূপে বিদ্তনান থাকে ! অসন্তম্‌ _ অপ্রতিহত। নুক্্মশরীরে স্থুল 
শরীরের শ্যায় বাধা নাই । নিয়তম্‌ - অবিশ্রান্ত। সুক্মশরীর 
বিশ্রাম হীন । 

নিরুপভোগম্.. হুঙ্মশরীর নিকপভোঁগ। স্থল শরীর ব্যতীত 
ইহা স্বতন্ররূপে সুথ হঃখাদি জন্মায় না । 

পূর্ব্বোৎপন্নম্‌স্যে হিসাবে বৃক্ষের বীজ বৃক্ষের পূর্বে জন্মে সেই 
হিসাবে হুত্সশবীর স্থলশরীরের পুর্বে জন্মে। সুক্সশরীর পরে 
গ্রন্যুট হইয়! স্থুলশরীরে পরিণত হয়; কচ্ছপের ডিম পেটের 
তিতরে নরম, তুল্‌ তুল্‌ করে, পরে শক্ত সাদা! খোসা হয়। 
যেমন পঞ্চভূতের কারণ পঞ্চতন্মাত্র' সেইরূপ স্থুলশরীরের কারণ 
হুক্ষশরীর । 


স'ংখ্য দর্শন । ৮৯ 


অর্থ ঃ-__স্ক্মশরীর অপ্রতিহত। অবিশ্রান্ত ; উহার উপাদান 
পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্রে সংগ্রহিত বুদ্ধি অহংকার, মন এবং 
ইন্ড্রিয-শক্তি । উহা! ভাঁবময় এবং যথা তথ! বিচরণ করিতে সমর্থ। 
প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ মাত্রই সুক্ষশরীরের উৎপত্তি । স্ুল- 
শরীর সুক্মশরীরের বাহা মুর্তি। সুক্গাশরীর ভাবময়, শক্তিময় এবং 
নিকুপভোগ | প্রথমে হুক্মশরীর পরে আবরণরূপ স্থুলশরীরের 
উৎপত্তি হয়। সুপ শরীর হুক্মশরীরের বাপ । গন্ধ যেমন 
পুষ্পকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাব ও শক্তি তন্দ্রপ সুন্ম্দেহকে 
আশ্রয় কবিয়া থাকে । 

৪১ 

চিত্রং ষথাশ্রয়মতে স্তাথাদিভ্যো। বিনা যগাচ্ছায়া । 

তদ্দদ্বিনাবিশেধৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্ম্‌ ॥ (৪১) 

পদপাঠ। চিত্রং যথা আশ্রয়ম্‌ খতে স্বাণু আদিভাঃ ঘথণ বিনা 
ছাঁয়া। তৎ বত বিনা অবিশেমৈঃ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ম্‌ লিঙ্গম্‌॥ 

অন্বয়। যথা আশ্রয়ম খতে চিত্রং যথা স্তাাদিভাঃ বিনা 
ছায়া, তদ্বৎ অবিশেষৈঃ বিন! লিঙ্গম। (লিঙ্গম্‌; নিরাশ্রয়ং ন 
তিষ্ঠতি। 

যথা ব1! যদ্বৎ আশ্রয় বিন। চিত্র, যদ্ধৎ স্থাঁগু বিনা ছায়া, তদ্বৎ 
বা তথা অবিশেষ বিন! লিঙ্গ। এই লিঙ্গ নিরাশ্রয় ভিষ্ঠতি ন 
অর্থাৎ থাকে না। 

চিত্রম্নছবি। খতে বিল!) বাতীত স্বব্যতিনেকে, ছাড়! ঃ 
স্থাথু-ডালপালা শূন্য গাছ। ন-না) তিষ্ঠতি-থাকে। 
নিরা শ্রয়ম্‌_ আশ্রয়শৃন্ঠ অবস্থা | 


৯০ সাংা দর্শন । 


লিঙ্গমৃ-হৃদ্ম শরীর ! অবিশেষ পঞ্চ তন্মাত্র। অপাদানে 
বা হেইত্তে' অর্থে খভে যোগে দ্বিতীয়া এবং বিনা যোগে তৃতীয়া 
বিভক্কি হয । আশ্রয় হইতে পুণক চিত্র তুল্য, স্তাণু হইতে পৃথক 
ছায়া তুল্য তইতেছে। পঞ্চ শন্া্ হইনে পৃথক হুক শরীর। 
যেমন ছবি দেওয়াল, পট কিংবা একটা! কিছুধ পর আকিতে হয়, 
ছবির যেমন দেওয়াল পটাদির সভিত সগ্থন্ধ। কুক দেহেরও সেইরূপ 
অবিশেষের সহিত সম্বন্ধ | | 

অর্থ £- চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন 
বুঙ্গাদদি বাতীত থাকে না, তেমনি হুল শরীর ? পঞ্চ তন্মাত্র বাতীত 
থাঁকে না। সুক্ষ শরীর নিরাশ্রয় থাকে লী, উহার আশ্রয় পঞ্চ 
তন্মাত্র । ভাবময় হ্ু্ম-শরীর পঞ্চ-কন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়। 
থাকে? ঘেমন কাপড়ের উপর বুটি। 

৪. 

জীবন নাটকের মভিনয় হইতেছে; দর্শক হইতেছেন বহুবঃ 
পুরুম।ঃ। অঠিনেতা, অভিনেত্রী অনেক হইলেও নটের বা 
অধিকাঁরীর কথামত তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চে আনিতে যাইতে হইবে। 
নাটকে প্রকৃত অভিনয়ের পূর্বে প্রস্তাবনা! হইয়া থাকে । প্রস্তাব 
হইতে প্রস্ত'বনা হইয়াছে। প্রস্তাব এবং প্রসঙ্গ একই অর্থবাচক 
শব্দ! প্রতিপাদ্ঠ বিষয় ষে বাঁকাবলী দ্বার! উত্থাপিত হয় তাহাকে 
প্রস্তাবনা ব! প্রন বলে। প্রস্তাবনায় প্রতিপাগ্ বিষয়ের সংলাপ 
হইয়। থাকে । জীবন নাটকের প্রস্তাবনায় সংলাপ্য বিষয় 
হইতেছে নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক । নিমিত্ত _ কারণ, ' নৈমিত্তিক 
-কার্যা। প্রকৃতি হইতেছেন কারণ; তাহার কার্য কি? 
তিনি বাক্ত জগৎতরূপে পুরুষদ্দিগের সখ হুঃথ মুক্তি ঘটাইয়! থাকেন । 


স!ংখ্য দর্শন | ৯১ 


প্রকৃতি_ শক্তিশীলিনী এবং সর্ববাপিনী। এ অভিনয়ে তিনি 
অভিনেতা এবং অভিনেত্রী যোগাইয়া থাকেন এবং বুদ্ধি প্রধান- 
লিঙ্গ নটরূপে সমুদয় ব্যবস্থা করেন । বলা বাহুল্য কি নর বা 
নারী-দেহ উভয় দেহই পুরুষের দ্বার। আঁধঠিত। যেদেেহধারা 
মুক্তি অপেক্ষা ভোগ প্রিয়তর বোধ করেন, তাহার দেহ নর- 
লক্ষণযুক্ত হইলেও তাহাতে নাশী-অংশ নর-অংশ অপেক্ষা প্রবল- 
তর। দেহধারী কেহই কেবল নর কিংব। কেবল নারী নহেন। 
পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন। 
প্রকতের্ববভুব্বযোগাননটবদৃবাৰতিষ্ঠতে লিঙ্গম্‌ ॥ (৪১) 

পদপাঠ। পুরুবর্থ হেতুকম্‌ ইদম্‌ নিমিত্ত নৈতিক গ্রাসঙ্গেন । 
প্রকৃতেঃ বিভূত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্‌। 

অন্বয়। পুরুযার্থ হেতুকং হদং গিঙ্গং নিমিত্ত নৈমিত্তিক 
প্রসঙ্গেন প্রক্কতেঃ বিভ্ত্ব যোগাঁৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে। 

পুরুযার্থ হেতুকম্-পুরুযার্থ যাহার হেতু বা প্রবর্তক সেষ্ট। 
পুরুযার্থ যাহাকে প্রবৃত্ত করায়। 

ইদম্‌-এই। লিঙ্গ-হুম্দ্র শরীর । 

নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঞ্গেন নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রস্তাবনা 
দ্বারা। নিমিত্ব-কারণ' নিমিত্+ষ্িকৃস নৈমিত্তিক (তত্র 
ভব এই অর্থেঞিক্‌ ,-কাধ্য। প্রসঙ্গ - প্রস্তাবনা । 

প্রকতেঃ- প্রকৃতির | 

বিভৃত্বের যোগ » বিভূত্ব যোগ ; তাহা হইতে বিভূত্ব ফোগাৎ। 

বিভু-: সমর্থ, সর্বব্যাপী; বিতুর ভাব -্বিভত্ব ;) যোগন 
সাহায্য। 

নটবৎস্রঙ্গশালার অধিকারীর ন্যায় । 


৯২ সাংখ্য দর্শন । 


ব্যবতিষ্ঠতে -(বি+ অব+স্থা ধাতু । ব্যবস্থা করে। 

অর্থ £__ পুরুযার্থই সুক্ষ শরীরের প্রবৃত্তির হেতু । প্রকৃতির 
বিনৃত্ব হুক শরীরের আয়ন্ত। প্ররুতি অন্ভিনেতা অভিনেত্রী 
যোগাইতেছেন এবং বুদ্ধিগ্রধান লিঙ্গশরীর নাট্যাচার্যোের ন্যায় 
পুরুষের ভোগাপবর্ণের ব্যবস্থা করিতেছেন। নাটকে যেমন 
প্রস্তাবন। থাকে, প্রস্তাবনা! দ্বার নাটক আরম্ভ করিতে হয়, সাংখ্য 
যে নাটকের কথ বলিতেছেন তাহার প্রস্তাবনা বা প্রপঙ্গ হইতেছে 
কাধ্যকারণ সম্বন্ধ | 


৪৩ 
সাংসিদ্ধিক'শ্চ ভাবাঃ প্রকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধন্া্ভাঃ। 
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য শ্রধিণশ্ছ কললাছ্যাঃ ॥ (৪৩) 
পদপাঠ। সাংসিদ্ধিকাঃ চ ভাবা: প্রারুতিকা বৈকৃতিকাঃ চ ধর্ম 
আগ্ঠাঃ। দৃষ্গাঃ করণ আশ্রয়িণঃ কার্য আশ্ররিণঃ চ কলল আদ্যাঃ | 
অন্বয়। ধর্ম্মাগ্াঃ ভাবাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ ১ তে) প্রার্তিকাঃ 
চ বৈরুতিকাঃ চ। £ ধর্খ্ীগ্ভাঃ ) করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ কললাগ্যাঃ 
চ কাধ্যা শ্রয়িণঃ | র্‌ 
ধর্মাদ্ভাঃ ভাবাঃ» ধর্ম আদি ভাব। ধর্ম অধর্থ্, বৈরাগ্য 
অবৈরাগায, ধশ্বর্ধা অনৈশ্রর্ধয জান অজ্ঞান এই মকল ভাব। 
সাংসিদ্ধিকাঃস্ স্বতঃসিদ্ধ ; তী ভাব যে মনের আছে তাহা 
সহজে অনুভব হয়, উহার জন্য প্রমাণের আবশ্ক হয় না। 
সংসিদ্ধ- সমাকর্ূপে সিদ্ধ+ফ্িকি-সাংসিদ্িক ।' এ ভাব 
সকল ঢুই প্রকারের অন্তঃকরণের ভাব হইয়া থাকে, যথা 
প্রাকৃতিক এবং বৈরুতিক । 


খখ্য দর্শন । ৯৩ 


প্রাকৃতিকাঃ -যাহার! প্রকৃতি জাত, যাহারা জন্মের সহিত 
উৎপন্ন । প্রত্ক্ষজ্াত সংস্কার পুরুযানুত্রমে প্রাপ্ত হওয়| যায়। 
মানুষের পুর্ববপুরুষদিগের যে প্রতাক্ষ জাত সংস্কার মে তাহ। 
কিয়দংশে প্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কারের বীক্ঘ শরীরের অন্তর্গত 
মনে থাকে ; প্রয়োজন মত সময়ে এ সংস্কার কর্যে পরিণত 
হয়! 

বৈকৃতিকাঃ-ন্যাহা শিক্ষা ও আচরণ রূপ নিমিতের দ্বারা 
উৎপন্ন হয় তাহার নাম বৈকৃতিকাঃ। (বিরুত+ষ্চিক) কেহ 
অল্প বয়সেই গান শুনিয়৷ গান করিতে পারে, (ম্বাভাবিক ) কেহ 
তিন ওল্তাদকে বধ করিয়া অধিক বয়সে গান গাহিতে পারে । 
(বৈকৃতিক ) 

ধন্মীগ্ভাঃ করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ-করণ বা অন্তঃকরণকে যাহা 
আশ্রয় করে তাহাকে করণাশ্রয়ী বলে। করণশ্রয়িণঃ বহুবচন 
ধর্মাগাঃ শব্দের বিশেষণ । 

দৃষ্টাঃ- দেখ! হইয়াছে । 

ধন্মা্িরা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইহা দেখা 
গিয়াছে । কোথায়? ২একারিকায়। 

কললাগ্ভাঃ কাঁধ্যাশ্রয়িণশ্চ । কললাদিরা কাঁধ্যকে বা (এ 
স্থলে) দেহকে আশ্রয় করিয়া! থাকে । দেহ পঞ্চভৃতময়। পঞ্চ 
ভূতের কারণ যে পঞ্চ তন্মাপ্র তাহা অহংকার নামক করণের 
পরিণাঁঘ বা! কাঁধ্য, এই অন্য কার্যের অর্থ দেহ। কলল, অর্ব্ব দ 
গ্রভৃতি গর্ভে থাক! কালীন অবস্থা; বাল্য যৌবন, জরা আদি 
জীবিত কালীন অবস্থা শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 

অর্থ £_ ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি অন্তঃকরণের রূপ | ইহ কতক 


৯৪ সাংখ্য দর্শন । 


জীব জন্মের সহিত প্রাপ্ত হয়, কতক বা শিক্ষা এবং আচরণ দ্বারা 
উপার্জন করে। ধন্মীদি অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়। থাকে । ভ্রুণ, 
বালা, শৈশব, যৌবনাদি দেহের অবস্থ!। ইহা দেহকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে । 


6 


ধচ্মেণ গমনমুদ্ধং গমনমধস্তান্তবত্যধন্মেণ। 
জানেন চাপবর্গো বিপর্যযায়াদিষ্যাতে বন্ধঃ 11 (৪৪) 


পদ্পাঠ। ধর্মেণ গমনম্‌ উর্ধং গ্রমনম্‌ অধস্তাৎ ভবতি 
অধন্মেণ। জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপর্যয়াৎ ইয্যতে বন্ধ ॥ 

অন্বয় । ধঙ্ম্েণ উদ্ধং গমনং ভবতি । অধর্ম্েণ অধস্থাৎ গমনং 
(ভবতি )। জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপধ্যয়াৎ বন্ধঃ চ ইয্যতে। 

ধর্মেণ - ধঙ্মের দ্বারা ; উদ্ধং গমনং ভবতি -উদ্ধে গমন হয়। 
আব উচ্চ হয়। অধন্মেণ অধস্থাৎ গমনং ভবতি। অধস্থাৎ- 
অধদ্দিকে, নিয়। অধন্ম দ্বারা অধঃগমন হয়। জীব নীচ 
হয়। 

জ্ঞানেন -জ্ঞানের দ্বারা, অপবর্গঃ» ছুঃখের নিবৃতি । 

বিপযায়াৎ-জ্ঞানের বিপধ্যয় বা বিপরীত হইতে, অর্থাৎ 
অজ্ঞান হইতে; বন্ধঃ-বন্ধন | হব্যতে _ অভিলম্মাতে ; ইহাই 
সাংখ্য শান্তকারগণের অভিপ্রেত। | 

অর্থ £-_ধম্মে জীবের সুখ; অধর্থে হুঃখ, জ্ঞানে হুঃখের অবসান, 
অজ্ঞানে বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্কারগণের 
অভিপ্রেত। 


এ সংখা দর্শন | 


2/ 
৪৬ 


৪০ 
সাংখ্য মতে বিজ্ঞানই ছুঃখ হানির প্রকৃষ্ট উপায় । কেবলমাত্র 

বৈরাগ্যে পর্ব ছুঃথ দৃর হয় না। বিরাগের ভাব বৈরাগ্য। 
বৈরাগ্য _রাগশৃন্ঠতা ৷ স্ুথ অন্তভবে মনে স্থুখের সংস্কার থাকিয়া 
যায়। সেই সংস্কার বশতঃ বিষয় অভিমুখে যে ইন্ছিয়-চাঁঞল) 
লোভ তৃষ্ণা তাহাই হইতেছে রাগ । বৈরাগ্য বশতঃ বাক্তি বিশেষ 
বীতরাগ হইলেও সে যে ভয় ক্রোধ দ্বেষে অভিভূত ভইবে না 
ইহা! কে বলিতে পারে। শুদ্ধমাত্র বৈরাগ্যের ফল প্ররুতিলয় | 
জ্ঞান ভীন বৈরাগোর দ্বারা যাহা চঞ্চল এবং চেতনা শূন্য সেই 
প্রকুতিতে জীবের লগ হয় ব! জীব প্রকৃতি শ্রেণীতি াড়ায় অর্থ।ৎ 
সে চঞ্চল জড়বৎ হইয়। থাকে । মূর্খ বৈরাগী ক তুল্য। 

ংসার-সং+্য ধাতু । স্য ধাতুর অর্থ সরা, ঘোরা । 
আবর্তন কর!, বৃত্ত পথে ঘোরা । বৃত্ত পথে আবর্তন । বৃত্ত পথে 
আবর্তনের ফল যেখান হইতে অগ্রসর হওয়া যায় সেইখানে আবার 
ফিরিয়া আসিতে হয় । স্থখকর ভোগ্য বিষয়ের অভাব অনুভব 
করিলাম, মর্থাৎ তৃষ্ণা! হইল, সুখকর বিষয় দেখিয়া ঈব্দরিয় চাঞ্চল্য 
হইল, লোভ হইল ; বিষয় লাভ করিলাম, আবার তৃষ্ণ। আসিল, 
চাঞ্চল আসিল ইত্যাদি ইত্যার্দি। যে তৃষা ₹ইতে অগ্রসর 
হইয়াছিলাম সেই তৃষ্ণায় আবার উপস্থিত। তৃষ্ণার অবধি নাই) 
অন্তরে চির অতৃপ্তি; চিত্তে অবিশ্রাম বুর্তির তরঙগমালা । ইহাই 
হইল সংসার । সদ! চাঞ্চল্য । 

বৈরাগাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাপ্রাগাণ। 

পরশ্র্ষযাদবিঘাতো বিপর্যায়াত্তদ্বিপর্যযাসঃ ॥ (8৫) 

প্দপাঁঠ । বৈরাগ্যাৎ প্ররুতিলয়ঃ সংসারঃ ভবতি রাজসাৎ 
রাঁগাৎ। প্রশ্র্যযাৎ অবিঘাতঃ বিপর্যায়াৎ তৎ বিপর্যযাসঃ ॥ 


৯৬ পাংখ্য দর্শন। 


অন্বয়। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ ভবতি; বরাজপাৎ রাগাৎ 
ংসারঃ ( ভবতি )। খ্রশ্বর্যযাৎ অবিধাতঃ ( ভবতি ) বিপধ্যয়াৎ তৎ 
বিপর্য)াসঃ ( ভবতি )। 

বৈরাগ্যাৎ- বৈরাগ্যমাত্রাৎ; কেবলমাত্র বিষয় রাগের অভাব 
হইতে। 

প্ররুতিলয়ঃ- প্রকৃতিতে লয়; প্রকৃতির সহিত এক হওয়া 
জড়ত্ব প্রান্তি। 

ভবতি-্হয়। 

রাজসাৎ রাগাৎ-রাজসিক রাগ হইতে । সংসারং (্বতি) 
-সদ] চাঞ্চল্য (হয় )। 

শ্বর্যযাৎ অবিঘাতঃ (ভবতি )_স্বাধীনতা, প্রতুত্ব বা শক্তি 
হইতে। 

অবিঘাতঃ- ইচ্ছার অপ্রতিবদ্ধ ( হয় )। 

বিপর্যয়াৎ ₹ পরশ্বর্যোর বিপর্যয়, ( উল্টা ) অর্থাৎ অনৈশ্র্ধ্য | 

অনৈশ্র্ধ্য ₹ দুর্বলতা, পরাধীনতা । পরাধীনতা হইতে । 

তদ্দিপর্যযাসঃ (ভবতি )--তস্ত অবিঘাতন্ত বিপধ্যাসঃ _ তদ্দি- 
পর্যযাসঃ | ইচ্ছার বিঘাত বা ব্যাঘাত হয়। 

অর্থ £-_মাত্র-বৈরাগ্যে জড়ত্ব ঘটে। বিষয়ানুরাগে সদ 
চাঞ্চল্য হয়। প্রভৃত্বে ইচ্ছার পূর্ণ ত। এবং দাসত্বে ইচ্ছার ব্যাঘাত 
ঘটে। যে পরাধীন সে যাহ! ইচ্ছা! তাহ! করিতে পারে না । 

৪৩৬ 

বুদ্ধির আট রূপ বা ভাবের কথা বলা হইয়াছে । এ আট 
ভাবকে অন্ত পংজ্ঞা দিয়া ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। চারি 
শ্রেণীর আখা! বা নাম হইতেছে বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি এবং 


সাংখ্য দর্শন । ৯৭ 


পিদ্ধি। বিপর্যয় শব্দে অজ্ঞান বুঝায়। ইঙ্জিয় বিকল হুইলে 
বুদ্ধির অসামর্থা বা অশক্তি ঘটে। সিদ্ধিতে জ্ঞানের আন্তর্ভাৰ 
আছে। বিপর্যয়ে অজ্ঞানের আন্তর্ভাবক আছে। অশক্তিতে 
অনৈশ্বর্যয, অবৈরাগ্য এবং অধর্ম্ের আন্তর্ভাব আছে। তুগ্টিতে 
ধর্ম, বৈরাগ্য ও এরশ্বর্ষ্ের আন্তর্ভাব আছে। ধর্ম, বৈরাগ্য এবং. 
এরশ্বর্্য তুষ্টি শ্রেণীর অন্তহৃতি। তু্রি- ইহাই যথেষ্ট, কেন বৃথা 
শ্রম এইরূপ মনোভাব জনিত আলগ্ উদ্মহীনত। ॥ 


এষ প্রতায়সর্গে! বিপর্ধায়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ | 

গুণবৈষম্যবিমর্দাত্তস্য চ ভেদাস্ত্ব পঞ্চাশ ॥ (৪৬) 

পদপাঠ। এষ প্রতায় সর্গঃ বিপর্যয় অশক্তি তুষ্টি সিদ্ধি 
আখ্যঃ। গুণ বৈষম্য বিষর্দাৎ তন্ত চ তেদাঃ তু পঞ্চাশৎ ॥ 

অন্বয়। বিপর্যায়াশক্তিতুষ্টিদিদ্ধ্যাখ্যঃ এষ প্রত্যয়সর্গঃ। গুণ 
বৈষম্যবিমর্দাৎ তশ্ত চ ভেদাঃ তু পঞ্চাশৎ। 

বিপধ্যয় শক্তি তুষ্টি এবং নিদ্ধি আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহার 
ভাহাকে বিপধ্যয়-শক্তি-তুষ্টি পিদ্ধযাখ্য-কহে। 

এষ২- অয়ং পূর্বোক্ত । (পূর্বোক্ত ধন্মাদি ৮টি বিষয় )। 

প্রত্য়সর্গঃ-যাহা৷ থারা অর্থের বোধ হয় তাহাকে প্রত্যয় 
বলে-_বুদ্ধি। সর্গঃ-কার্ধ্য | বুদ্ধির কার্ধ্য। 

এবপ্রত্যয়সর্ণঃ- পূর্বোজ্ বুদ্ধির কার্য্য। 

গুণবৈষম্যবিমর্দাৎস-গুণ সকলের বিষমত। এবং অভিভব 
হইতে গুণ সকলের ছুইটি এবং একটির অধিক-বলতা৷ কিংব! ন্যুন- 
বলতাকে বৈষম্য বলে। উহাতে এক গুণ অন্য গুণের দ্বারা 
বিমন্দিত হয়--কোন কোন গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তন্ত চ 

৭ 


৯৮ সাংখা দর্শন। 


-তাহারও, বিপর্যয়াদিরও ৷ ভেদাঃ-_ভেদ ; পঞ্চাশৎ ( ভবস্তি ) 
৫ প্রকার ভেদ হয়। 

অর্থ £-_ পূর্বোক্ত ধন্মাদি বুদ্ধির কার্ধয। বুদ্ধির কাধ্যের অন্য 
ংজ্তঞাও আছে, বথা বিপর্যয় অশক্তি, তুষ্টিঃ সিদ্ধি। গুণ বিষ- 
মতাঁয় এবং আভিভবে উহাদের মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ভেদ 
আছে। 


[0] 
উক্ত ৫* প্রকার ভেদের কথ বলা যাইতেছে । 


পঞ্চ বিপর্যয়ভেদ] ভবস্ত্যহশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ। 

অফ্টাবিংশতিভেদা। তুষ্টিনবধাহফ্টধা সিছি2 1। (৪৭) 

পদ্রপাঠ। পঞ্চ বিপধ্যয় ভেদাঃ ভবন্তি অশক্তি চ করণ 
বৈকল্যাৎ। অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ তুষ্টিঃ নবধাঃ অষ্টধাঃ সিদ্ধি: 

অন্বয়। পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদাঃ ভবস্তি। করণবৈকল্যাৎ অশক্তিঃ 
চ অষ্টাবিংশতিভেদাঃ, তুিঃ নবধাঃ) সিদ্ধিঃ অষ্টধাঃ | 

পঞ্চ বিপর্যয় ভেদাঃ ভবস্তি বিপর্যয়ের ভেদ হইতেছে পঞ্চবিধ । 

বিপর্যয় _ মিথ্যা জ্ঞান। 

করণবৈকল্যাৎ_ করণের বৈকলা হইতে । করণের বৈকল্য 
করণ বৈকলা। বৈকল্য-বিকলতা, যথা চোখে ছানি পড়া । 

অশক্তিঃ চ - অশক্তিও | 

অষ্টাবিংশতি ভেদা-২৮ প্রকারের ভেদ যাহার তাহা 
অষ্টাবিংশতি ভেদা । অশক্তির বিশেষণ । 

তুষ্টিঃ নবধাঃ স্‌ তুষ্টি ৯ প্রকার 

নিদ্ধিঃ অষ্টধাঃ- সিদ্ধি ৮ প্রকার । 


সাংখ্য দর্শন । ৯৯ 


৫ বিপর্যয়, করণ বিকলতা হেতু ২৮ অশক্তি, ৯ তুষ্টি, 
৮সিদ্ধি। সর্বসমেত (৫+২৮+৯+৮) পধ্শাশৎ। 
| (৪৮১ ৪৯, ৫৯) কারিকা! দ্রষ্টব্য |) 


শু 


বিপর্যায় ৫টি । তমঃ) মোহ, মহামোহ, তামিত্্ঃ, অন্ধ তামিম 
ইহারা সংজ্ঞা মাত্র । ইহাদের অন্ত সংজ্ঞা আছে । যথা 
তমঃ-_অবিদ্যা, মোহ - অন্রিতা,) ম্হামোহ রাগ, তামিন্্ঃ ০ 
ঘ্বেষ। অন্ধতামিভ্রঃ ভয় । এই বিপষায় বা মিথ জ্ঞানের 
মূলে অবিদ্ভা । অবিদ্াা যেন ক্ষেত্র, এবং আব্বিহাদি চতুষ্টয় 
ক্ষেত্রের ফস্ল। ৪৮ কারিকায় তম$ এবং মোহের প্রতোকটিকে 
৮ প্রকারে বা শ্রেণীতে বিভাগ করা হইরাছে; মহামোহকে 
৯৯ এবং তামিত্রঃকে ১৮ এবং অন্ধতাঁমিঅ্ঃকে ১৮ শ্রেণীতে 
বিভাগ কর হইয়াছে । শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে অ.নক 
বিপদ ঘটে। যে যে ভাবে দেখে মে সেই ভাবে শ্রেণী 
ভেদ করে। কেন যে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল তাহার 
উত্তর কারিকায় নাই। 

এক বসতে অন্ত বস্ত জ্ঞানের নাম তমঃ | ছুইটি বিঠিন্ন 
বস্তকে এক স্বরূপ জ্ঞানের নাম মোহ। রজ্জুতে সর্পে জ্ঞান 
তমের উদ্দাহরণ ; চিত্ত এবং চৈতন্তের এক স্বর্ূপতা জ্ঞান 
মোহের উদ্বাহরণ। স্তখকর ভোগ্য বিষয়ের জন্ত লোলাভাব, 
তৃষ্ণা এবং লোভের নাম মহামোহ। ছুঃথ এবং ভয় মনেকটা 
এক শ্রেণীর । যন্ধারা দুঃখ ঘটে তাহা ভয়প্রদ্ন। চাবুকে দুঃখ 
হয় বলিয়। চাবুক ভয়প্রদ। হুঃখকর বিষয়ে যে চিত্তাবন্থ| 


১০০ ংখ্য দর্শন। 


হয় তাহাই তামিত্রঃ। অন্ধতামিত্রঃ হইতেছে ভয়ের একটি 
হজ্ঞা | 
ভয় ১৮ প্রকার যথা ১ মৃত্যুভয় 
১১১ ইন্ছ্রিয় হানির ভয়) একাদশ ইন্দ্রিয় । 
১১ দেহ কষ্টের ভয়, যথা পিঠে চাবুক । 
৫, বিষয় হানির ভয়, শব্বা্দি পঞ্চ বিষয় । 
যাহা হইতে ভয় হয় তাহার প্রতি দ্বেষ বা তামিশ্রঃ 
জন্মে; বাঘ দেখিলে ভয় হয় তাহার প্রতি দ্বেষ হয় অর্থাৎ বাঘকে 
মারিতে ইচ্ছা হয়। ভয় ১৮ প্রকার অতএব দ্বেষ ব! তামিম্রঃও 
১৮ প্রকার। 
স্থথকর বিষয় জীব দশ বাহেন্র্রিয় বার ভোগ করে এইজন্ 
মহামোহ বা রাগ ১৯ প্রকার। 
ত্রি-অঙগযুক্ত অন্তঃকরণের মন এক অঙ্গ । মনের বৃতি ত্রিবিধ 
যথা সংস্কার এবং ভ্রিবিধ সঙ্কল্প। কর্ধের মানস সঙ্কল্প এবং 
আলোচন জ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞানে পরিণত কর! অন্ত প্রকারের 
সক্কল্প। অহংকারের বৃত্তি “অহংতা” ও “মমতা” ভেদে দ্বিবিধ। 
অহংকারের বৃত্তির নাম অভিমান। বাহাবস্ত বনহুবিধ,..আমার 
চৈতন্য এক। বহুবিধ বাহা বস্তুর সহিত একমাত্র চৈতন্তের 
ংযোগ বশতঃ বহুবিধ সংযোগ হইলেও উহ্ার্দিগের মধ্যে যে 
সাধারণ ভাব থাকে অর্থাৎ বু পুষ্প এক মাল্যরূপে যে 
হৃত্রের দ্বারা আবদ্ধ হয় সেই হ্ত্রই আমি বা অভিমান । দেহ 
সম্বন্ধে অর্থাৎ চৈতন্ত যাহাকে আশ্রয় করিয়া আতছ সেই দেহ 
এবং দেহের অতিরিক্ত যে বাহা জগৎ আছে এই ছুই বস্তুর 
সহিত চৈতন্তের ছই প্রকার সন্বন্ধ। এক প্রকার সম্বন্ধের নাম 


সাংখ্য দর্শন । ১০১ 


অহংতা, অন্ঠ প্রকারের নাম মমতা । উভয় সম্বন্ধের সাধারণ 
নাম অভিমান যাহা অহংকারের লক্ষণ। বুদ্ধির বৃত্তির নাম 
অধ্যবসায়। আত্মা ও বুদ্ধির এক-স্বরূপতা৷ জ্ঞান যত ভ্রমের 
আকর। এই নাম অন্মিতা। কখন বুদ্ধির সহিত কখন বা 
অহংকারাদির সহিত ৈতন্ত অভিন্ন হয় বলিয়৷ মোহ বন্বিধ। 


যথা, চৈতন্তের সহিত বুদ্ধির অভিন্নতা 


এ. অহংকারের 
রি £করণের : » 
রা দেহের 


এ. ইন্দ্রিয়ের » ইত্যার্দি। 

তমঃ ৮ প্রকার । একটিকে আর একটি বলিয়া জান!। 
অন্মিতা রাগ, ছ্বেষ, এবং ভয়ে এক বস্ত্রকে অন্ত বস্ত বলিয়া 
মনে হয়। তমের এই হইল চারি ভাগ বা প্রকার। অপর 
চারি প্রকার কি? অপর চারি প্রকার হইতেছে যথা 

(১) অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা, 

(৯২ ) অশুচিকে শুচি জ্ঞান করা, 

(৩) ছুংখকে সুখ জ্ঞান করাঃ 

(8) অনাত্মকে আত্ম জ্ঞান করা, 

প্রথমের দৃষ্টান্ত-_চন্দ্র হুরধ্যকে নিত্য জ্ঞান করা? 

দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত-_প্রেমাম্পদের থুথুকে মুখামৃত জ্ঞান করা, 

তৃতীয়ের দৃষ্টান্ত--গরমকালে রাজদরবারী পোষাকে গৌরব 
বোধ করা, 

চতুর্থের দৃষ্টান্ত--বিগ্রহকে দেবতা জ্ঞান করা । 


১০২ সাংখ্য দর্শন । 


ভেদস্তমসে'ইষ্টবিধে! মোহম্ত চ দশবিধে! মহামোহঃ | 
তামিআোহস্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিতঅ্ঃ ॥॥ (৪৮) 


পদপাঠ | ভেদঃ তমসঃ অষ্টবিধঃ মোহহ্ত চ দশবিধঃ মহামোহঃ। 
তামিত্রঃ অষ্টাদশধ! তথ! ভবতি অন্ধতামিঅঃ। 

অন্বয়। তমসঃ মোহস্ত চ অষ্টবিধঃ ভেদঃ। মহামোহঃ 
দশবিধঃ। তামিঅঃ তথ! অন্ধতামিঅঃ অষ্টাদশধ! ভবতি। 

তথা _ সেই সঙ্গে । অগ্টা্শবিধ, ১৮ প্রকারের । 

অর্থ ঃ__-তমের এবং মোৌহের উভয়েরই ৮ রকম ভেদ । তামিস্রঃ 
এবং : তথা ) সেই সঙ্গে অন্ধতামিশ্রের ১৮ রকম ভেদ। এ 
ভেদ উভয়েরই । মহামোহ ১* রকমের । 


৪৯ 
একাদশেব্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্ষ্টা | 
সপ্তদশ বধা বুদ্ধেবিপর্যায়াত্তস্টি সিদ্ধীনাম,॥ (৪৯) 


.. পদদপাঠ। একাদশ ইন্্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈঃ অশক্কি উদ্দিষ্টা। 
সপ্তৰশবধাঃ বুদ্ধেঃ বিপর্ধ্য়াৎ তুষ্টি সিদ্ধীনাম্‌। 

অন্থয়। বুদ্ধিবধৈ সহ একাদশেক্ররিয় বধাঃ অশক্তি উদ্দিষ্টা) 
তৃষ্টি সিদ্ধীনাম্‌ বিপর্যায়াৎ বুদ্ধেঃ বধা সপ্তদশ । 

পূর্ববে বলা হইয়াছে অশক্তি ২৮ প্রকার । বধাঁঃ_-শব্দের 
অর্থে বিঘাত, ব্যাঘাত, হানি, প্রতিবন্ধ। ইন্দ্রিয় সকলের হানি 
এবং বুদ্ধির হানিকে অশক্তি বলে। বধিরতা, এক প্রকাঁর ইন্দ্রিয়- 
বধ, ইহা শ্রবণশক্তির অভাব । বধিরতা। অন্ধত! জ্ঞানার্জনের 
অনুকূল নহে। যাহা জ্ঞানাজ্জনের প্রতিকূল বা শত্রু তাহাকে 
অশক্তি বলা যায়। তুষ্টি ও সিদ্ধি বুদ্ধির রূপ । সিব্ধি বথা জ্ঞানের 
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অনুকূল হইতেছে অধ্যয়ন । অধ্যয়নের বিপর্যায় বা! অভাব বুদ্ধি- 
হানিকর; অতএব সিদ্ধির অভাঁব বুদ্ধিধ অশক্তি বলিয়! 
কথিত। তুষ্টিও বধিরতার স্তায় ক্ঞানের প্রতিকূল। যথেষ্ট 
অধায়ন করিয়াছি, ইহাতেই লোকে পণ্ডিত বলিবে আর অধিক 
অধায়নের আবশ্তক নাই এইরূপ ভাবের নাম তুষ্টি। ৮ প্রকার 
সিদ্ধি আছে। ৮ প্রকার সিদ্ধির অভাবকে বুদ্ধিবধ বল! যায়। 
৯ প্রকার তুষ্টিও জ্ঞানের অনুকূল নহে বলিয়া বুদ্ধিবধ নামে 
আথ্যাত। ৮ এবং ৯ সর্বসমেত ১৭ বুদ্ধিধ। জ্ঞানেন্ত্িয় বধ 
হইলে জ্ঞানে অশক্তি হয়। এইজন্য বধকে অশক্তি বলে । বধি- 
রত! হইলে শব্দ জ্ঞানে অশক্তি হয়। 


বুদ্ধিবটধঃ সহ-বুদ্ধির অসামর্থা, যে অপূর্ণতা, তাহা! বুদ্ধিবধ 
বুদ্ধির অসামর্থ্য রূপ বধের সহিত । সহযোগে তৃতীয়া । 

একাদশ ইন্দ্রিয় বধাঃ_-যথা বধিরতা, কুষ্ঠ, অন্ধতা, জড়তা, 
অজিপ্রতা, মুকত্ব, কৌণ্য, পঙ্গৃতা ইত্যাদি এবং মন্দতা (মনের 
দোষ )। 


বুদ্ধিবধ এবং ১১ ইন্দ্রিয় বধকে কি বলে? অশক্তিঃ 
উদ্দিষ্ট-ইহারা অশক্তি বলিয়। উদ্দিষ্ট বা কথিত | 

তুট্টি-নববিপ তুষ্টি (৪ আধ্যাত্মিক এবং ৫ বাহ তুষ্টি) 
৫০ কারিকা৷ প্রষ্টব্য। 

( এবং ) সিদ্ধীনাম্‌ বিপর্যয়াৎসিদ্ধির অভাব হুইতে, ৮ 
সিদ্ধির বিপর্যয় হইতে । 

বুদ্ধিঃ বধাঃ- বুদ্ধির বধ (ভবস্তি উহ ) হইতেছে। সপ্তদশ- 
১৭ প্রকার। 
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অর্থ-_৮ তুষ্ট 
৯ সিদ্ধি বিপর্যয় 





১৭ বদ্ধিবধ 


১১ ইন্দত্রিয়বধ 





২৮ অশক্তি। 
বুদ্ধিবধ ১৭ প্রকার__ষথা ৮ তুষ্টি এবং ৯ দিদ্ধি বিপর্যয় । 
অর্থঃ ইন্তরিয়বধ, ১১ ইন্ত্রিয়ের ১১ ভানি বশতঃ ১১ প্রকার । 
১৭ বুদ্ধিবধ) ১১ ইন্দ্রিযবধ; মোট ২৮ বধকে অশক্তি বলে। 
এ 
৫* কারিকায় তুষ্টির বিষয় বলা হইয়াছে । 


আধাত্বিকাশ্চতজঃ প্রকৃতাপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ। 
বাহ্থা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তৃষ্টয়োহভিমতাঃ ॥ (৫০) 
পদপাঠ। আধ্যাত্মিকযঃ চতত্রঃ প্রকৃতি উপাদান-কাঁল- 
ভাঁগা-আখ্যাঃ । বাহ্াঃ বিষয় উপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়ঃ 
অভিমতাঃ ॥ 
অন্বয়। আধাত্মিকাঃ চতত্রং প্রকৃতি-উপাদাঁন-কাঁল-ভাঁগ্য- 
আখ্যাঃ। বাহাঃ বিষয়-উপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্ট়ঃ অভিমতাঃ ॥ 
আধ্যাত্মিকাঃ- আত্মবিষয়ে (তুষ্টি )। 
চতত্রঃলচারি প্রকার 
“প্রকৃতি অতিরিক্ত আত্মা আছে ইহা (প্রতিপাগ্থ ) অবগত 
হুইয়া” যে ব্যক্তি অসাধু উপদেশে তুষ্ট হইয়া শ্রবণ মননাঁদির হ্বারা 
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বিবেক সাক্ষাৎকারের জন্য প্রত্ব করেন না সেই বাক্তির 
চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টি হয় (বাচম্পতিমিশ্র)। আধ্যাত্মিক 
তুষ্টি চতুষ্টর কি কি? 

প্ররত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ-_প্ররূতি উপাদ্দান কাল এবং 
ভাগা আখা! বা সংজ্ঞা যাহাঁদের তাহারা । 

প্রকৃতি তুট্টিঃ উপাদান তুষ্টি, কাল তুষ্টি এবং ভাগ্য তুর 
এই চতুর্ধিধ তুষ্টির নাম আধ্যাত্মিক তু্টি। 

সহজ সহজ কাজ করিব অথচ কোন শ্রম করিব না আর 
বলিব সহজ কাঁজেই হইবে, শ্রমের কাজের দরকার লাঁই, 
উদ্ধমের দরকার নাই, ইন্াই হইল তুষ্টি। তুষ্টি অর্থ--এতেই 
হইবে আর দরকার নাই। 

প্রকৃতিই অপবর্থ নিষ্পন্ন করেন, অতএব ধ্যান অনুশীলন 
নিরর্থক--এইরূপ ঠিক করিয়া যিনি নিশ্চেষ্ট তাহাকে প্রকৃতি 
তুষ্ট বল! যায়। কেহ বলেন, বিবেক খ্যাতি প্রকৃতির কর্ম 
বটে, কিন্তু বিবেক খ্যাতির জন্ত প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করা ঠিক নয়। উহার জন্য প্রব্জ্যা গ্রহণ আবশ্তক | 
প্রব্র্্যায় দও-কনগুলু ধারণ করিতে হয় । ধিনি ধ্যান অনুশীলন 
না করিয়া প্রব্রজায় তুষ্ট তাঁহাকে উপাদান তুষ্ট বলা যাঁয়। কেহ 
বলেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেই সগ্ঠ সম্ভ বিবেক আদিবে, 
তাহা নহে । বিবেকের জন্ত কালের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে 
হয়। কাল মুখাপেক্ষী যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুটটি। কেহ 
কেহ বপেন, ভাগ্যে না থাকিলে কোন কাঁলেও বিবেক হুইবে 
না। বিবেকের জন্ঠ প্রষত্ব নিরর্থক, ভাগ্যে যদি থাকে বিবেক 
অগ্ক হইতে পারে, ভাগ্যে যদি না থাকে তবে কোনও 
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কালেও বিবেক হইবে না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
যে নিশ্ে্ হইয়া থাক! তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি। 

উপরম-যন্বারা উপরত বা উদাঁনীন হয় তাহাকে উপরম 
বলে-_বৈরাগ্য। 

বিষয় শব্দাদি পঞ্চ ভোগা বিষয় । 

বাহাঃ__বাহ্য তুষ্টিসমূহ | 

পঞ্চ-_-পঞ্চবিধ | 

বিষয়োপরম।ৎ বাহাঁঃ পঞ্চ বিষয় বৈরাগ্য হইতে যে সব 
তুষ্টি হয় তাহাদিগকে বাহ্য তুষ্টি বলে। বাহ তুষ্টি পঞ্চবিধ। 

মহদাদ অনাতআ্সীকে আত্মা বলিয়! জানেন এইরূপ ব্যক্তির 
বিষয়-বৈরাগা হইলে যে তুষ্টি হয় তাহাকে বাহ্য তুষ্টি বলে। 
বিষয় উপার্জনে, বিষয় রক্ষায়, বিষয় ক্ষয়ে, বিষয় উপভোঁগে 
এবং ভোগের অন্ত অপরকে পীড়নে যে সমুদয় ছুঃখ:এবং দোষ দুষ্ট 
হয়, তাহা! হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উপরমকে পঞ্চবিধ বল! 
যায়। 

(১) ধনোপাজ্জনের উপায় সকল দুঃখকর, (২) উপার্জিত 
ধন দশ, অগ্নি জলপ্লাবনাদি হইতে বিনষ্ট হয় স্থৃতরাং "উহ! 
রক্ষা করা কষ্টকর, (৩) কষ্টে উপাজ্জিত ধন উপভোগে ক্ষয় 
হয়, এবং ক্ষয়ের চিন্তা কষ্টকর, (8) ভোগে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, 
উপভোগ্য বিষয়ের অভাবে বিষয় লোঁলুপের ছুঃখ হয়, (৫) 
প্রাণীগণের পীড়ন না করিয়া ব্ষিয়ের উপভোগ সম্ভব হয় 
না, স্থতরাং উপভোগে হিংসা জনিত দুঃখ হয়। যাহা 
ছঃখকর তাহা দোষযুক্ত | পূর্বোক্ত পঞ্চ পোষ চিত্ত করিতে 
করিতে যে বৈরাগ্য হয় তাহাকে বাহ্যতুষ্টি বলে। ৯ বিধ তুষ্ট 
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মোক্ষের অনুকূল নহে । অনেকের বিশ্বাম বৈরাগোই অপবর্ণ 
এবং এ বিশ্বাসে ধ্যান অনুশীলন না করিয়া প্রাওক্ত বৈরাগ্য- 
তুষ্ট থাকেন। 

অর্থ ঃ__তুষ্টি নয় প্রকার। তাহার মধ্যে ৪টি আধ্যাত্মিক 
এবং ৫টি বাহা। আধ্যাত্মিক ৪টির নাম-- প্ররুতিতু্টি, উপাদান 
তুষ্টি, কালতুষ্টি এবং ভাগাতুষ্টি। উপার্জনাদি দোষজাত ৫ তুষ্টির 
ন।ম বাহ্যতুষ্টি। তুষ্টি হইতেছে বিজ্ঞানের পথের এক প্রকার বাধা । 


০১ 


উহঃ শবোহ্ধ্যযনং ছুঃখ বিঘাতাস্্রয়ঃ সুহত্প্রাপ্তিঃ। 
দানঞ্চ সিদ্ধযোহক্টো সিদ্ধেঃ পূর্বেবোহস্কুশস্থিবিধঃ ॥ (৫১) 


পদপাঠ। উহঃ শবঃ অধায়নং ছুঃখ বিধাতাঃ ত্রয়ঃ সুহ্ৃৎ- 
প্রাণ্তি। দান্ম্‌ দিদ্বয়ঃ অষ্টোৌ সিদ্ধেঃ পূর্ববঃ অন্কুশঃ ত্রিবিধঃ | 

অন্বয়। সিদ্ধয়ঃ অষ্টৌো শব্দঃ) অধ্যয়নং উহঃ, সুহৃতপ্রাপ্তি 
দালম্‌ চ ত্রয়ঃ হুঃখবিঘাতাঃ) সিদ্ধেঃ পূর্বঃ ত্রিবিধঃ 'নস্কুশঃ | 

সিদ্ধি অর্থ যাহা সাধন করিতে হুইবে। পুরুযার্থ লাভ 
করিততি হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাই সিদ্ধি। ৮ সিদ্ধির 
মধ্যে তিন ছঃখবিঘাত মুখ্য প্রয়োজন, অপর ৫টি গৌণ প্রয়োজন । 

শঘাঃ- শাস্ত্র শ্রবণ। 

অধ্যয়নম্ শাস্ত্র পাঠ। 

উহ£-্মনন, বিচার (নিজে নিজে যুক্তি প্রয়োগে শ্রুত 
ও পঠিত প্ভানের আলোচন )। 

স্হদ্প্রাপ্তি-জ্ঞানার্থী বন্ধু সহ তত্ব নির্ণয়ের জন্য আলাপ 
ইহাও মনন । 


১০৮ সাংখ্য দর্শন | 


দানম্‌-(দৈধাতু) শোধন ও বা বিশ্তদ্ধ কর! একাগ্র মনে 
বহুক্ষণ ধরিয়া কোন বিষয় চিন্তন এবং মননের নাম ধ্যান। 
দান শব্দের অর্থ হইতেছে ধ্যান। দানের দ্বারা জ্ঞান বিমল হয়। 
শবাঁ, অধ্যয়ন, উহ, সুহদপ্রাপ্তি এবং দ্ানকে গৌণসিদ্ধি বলে। পঞ্চ 
গৌণ সিদ্ধি দ্বার! ত্রিবিধ ছুঃখ বিধাতাঃ সিদ্ধি ঘটিবে। আধ্যাত্মিক 
আধিভৌতিক, এবং আবিদৈবিক ছুঃখের নিবৃত্তি হইবে। 

সিদ্ধেঃ- সিদ্ধির, পূর্ব্বঃ ত্রিবিধ লু বিপর্যয়, অশক্তি তুষ্ট 
হইতেছে সিদ্ধির পূর্বব ত্রিবিধ। বিপধ্যয়াদি ৪ ভাবের প্রথম 
ত্রিবিধ ভাব। উহারা কি? অঙ্কুশ প্রতিবন্ধক | বিপর্যয়, 
অশক্তি তুষ্টি সিদ্ধির প্রতিবন্ধক । 

অর্থ ঃ_-তব্ব কথা শ্রবণ, তত্ব কথ! পাঠ, তত্ব কথা স্বয়ং 
মনন, নুহৃদগণের সহিত মনন, ধ্যান এই পাঁচটি গৌণ সিদ্ধি। 
ত্রিবিধ হঃখের বিনাশ এই তিনটি মুখ্য সিদ্ধি । বিপর্য্যয়ঃ অশক্তি 
তুষ্টি এবং সিদ্ধির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ বিপর্যায়, অশক্তি 
এবং তুষ্টি হইতেছে সিদ্ধির প্রতিবন্ধক । 


২, 


ন বিনাভাবৈলিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ | 
লিঙ্গাখ্যোভা বাখ্যস্তম্মান্ডিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ॥ ৫২) 


পদপাঠ। ন বিনা ভাবৈ লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাব 
নিবৃত্বিঃ। লিঙ্গ আখ্যঃ ভাব আখ্যঃ তন্াৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে 
সর্গঃ। 


খয দর্শন | ১০৯ 


অন্থয়। ভাঁবৈঃ বিনা ন লিঙ্গং; লিঙ্গেন বিনা ন ভাব 
নিবৃত্তিঃ। তম্মাৎ লিঙ্গাথ্যঃ ভাবাখ্যঃ দ্বিবিধঃ সর্গঃ পরবর্তিতে | 

ভাবৈঃ বিন ন লিঙ্গং- ভাব বিনা না ক্স শরীর-ভাব 
বিনা হুস্কস শরীরের কার্য হয় না। কেবল হুশ শরীর ধর্মমাদি 
ভিন্ন কোন ভোগ জন্মাইতে পারে ন1। 

লিঙ্গেন বিনা ন ভাব নিবৃি-্নুষ্স শরীর যাহা! পঞ্চ 
তন্মাত্র এবং ত্রয়োদশ করণের সমষ্টি, যাহার অপর নাম লিঙ্গ, 
সেই লিঙ্গ (ব্যতীত) বিনা ভাব নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ ধর্মমাদি 
ভাব নিম্ন হয় না! পুরুষের ভোগের জন্ত উভয়ই আবশ্যক । 
তন্মাৎ-সেই নিমিন্ত। কি হয়? দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্ততে- 
(বীজ এবং অস্কুরের স্যায়) ছুই রূপ সর্গ ঘটিয়া থাকে। 
উহার কি ছুই রূপ? লিঙ্গ এবং ভাব, লিঙ্গ যাহার আখ্যা 
সে লিঙ্গাথ্য। ভাব যাহার আখা!। সে ভাবাখ্য। লিঙ্গ এবং 
ভাব সহভাবী; লিঙ্গ শক্তি; ভাব হইতেছে শক্তির ব্যক্তভাঁব 
বা ক্রিয়া জনিত সংস্কার। চিত্র এবং কাগজের ন্যায় ভাব 
এবং লিঙ্গ পরম্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। সতা বটে সমস্ত 
সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে হয়? কিন্তু এ সৃষ্টি ছুই দিক হইতে ছুই 
রকম দৃষ্ট হয়। ভাবের দিক হইতে দেখিলে স্ষ্টি এক রকম 
দেখায়, আবার হুল শরীর বা লিঙ্গের দিক দেখিলে এ স্যৃষ্টি 
আর এক রকম দ্েখায়। দেখার দিক হইতে সৃষ্টি ছ্িবিধ-_লিঙ্গ 
সর্গ, ভাব সর্গ। (২২ কারিকা দ্রব্য) 

অর্থ,ঃ--ধর্্মাদদি ভাব লিঙ্গের কল্পনা! বিনা হয় না। লিঙ্গ 
বিনা! ধর্ম্মা্দি ভাব নিষ্পন্ন হয় না ; এই জন্য স্যষ্টি দ্বিবিধ-_লিঙ্গ 
নামক হ্থাষ্টি, এবং ভাঁব নামক স্থষ্টি। 


১১৩ সাংখা দর্শন | 
৫৩ 


অশেষ বিচিত্রতাময় প্রকৃতির সীমা সাধারণ মানুষের কল্পনায় 
আসে না, এই প্রকৃতির গর্ভে পৃথিবী, চন্দ্র, হুর্যা লক্ষ লক্ষ 
গ্রহ তারা বিচরণ করিতেছে । এই বিশাল প্রকৃতির গর্ভে 
বিভিন্ন ঈত্টির আবরণে লক্ষ লক্ষ জীব জীবনের খেলা করিতেছে । 
মুঠি সকল ইন্্রিয়-ভূমি এবং অবয়ব বিশিষ্ঠ। প্রত্যেক মুর্তির 
অভ্যন্তরে আবার যত মুত্তি তত সুক্ষ শরীর বিরাজ করিতেছে। 
সুন্ম শরীর ভাব ও শক্তিময়। মাতা-পিতৃজ মুত্তি সংক্ষেপতঃ 
চতুর্দশ প্রকার । 


অফ্টবিকঞ্লে৷ দৈবস্তৈর্যাউ যৌনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। 
মানুষ্যশ্চেকবিধঃ সমাসতো ভোৌতিকঃ সর্গঃ ॥ (৫৩) 
পদপাঠ। অষ্টবিকল্পঃ দৈবঃ তৈর্যযঙ. যৌনঃ চ পঞ্চধা ভবতি | 
মান্ুষ্যঃ চ একবিধঃ সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ | 
অন্বয়। দৈবঃ অইবিকল্পহ, তৈর্্যঙ, যৌনঃ চ পঞ্চধা, মানুষ্যঃ 
একবিধং, সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ ভবতি : | 
সমস্ত শরীরই বিশ্লেষণ করিলে তন্মাত্র এবং ভাবে পরিণত 
হয়। মনুষ্যদেহ মাঝামাঝি অবস্থা, দৈব দেহ ভাব প্রধান) 
তৈ্যকৃ্দেহে তন্মাত্র প্রধান। ৮ বিধ ভাবের কোন একটির 
প্রাবলা হেতু দৈব যোনি অষ্টবিধ। যে দৈবদেছে জ্ঞানের 
প্রাবল্য তাহার নাম ব্রহ্ম। যে দৈব দেহে অজ্ঞানতার প্রাবল্য 
তাহার নাম পৈশাচ। পঞ্চ তন্মাত্রের কোন একটির প্রাবল্য 
বশতঃ তৈর্ধ্যক্দেহ পঞ্চবিধ। পশুর ভ্রাণশক্তি, অন্যান তৈর্য্যক্‌ 
জাতি অপেক্ষা তীক্ষতর। তৃণজীব মুগের শ্রবণ শক্বি; পক্ষীর 


সাংখ্য দর্শন । ১১১ 


দৃষ্টিশক্তি, কীটের । যথা কেন্লো) স্পর্শ শক্তি, উদ্ভিদের ফল 
শক্তি প্রবল । 

সমাসতঃ ভোৌতিকঃ সর্গঃ ভবতি ₹-সংক্ষেপতঃ (ইহাই ) দেহ 
সম্বন্ধীয় স্থষ্টি হইতেছে । পঞ্চভূত হইতে দেহ এবং প্রনৃতের 
সৃষ্টি । ঘট, পট, চন্দ্র, হুয্যা্দি প্রভৃত। মাতা-পিতৃজ দেহও 
ভৌতিক! 

অষ্ট বিকল্প _ অষ্টবিধ । 

তির্যাওযোনৌ ভব-তৈর্যযউ যোশো তির্য্ক্দেহ হইতে জাত, 
অর্থাৎ তিযাকৃজাতি। পঞ্চধা-্পাচ প্রকার । মনুষ্য +ষও 
মানুষ)! 

অর্থ ঃ£_-দৈবজাতি ৮ প্রকার, তির্যাক্জাতি £ প্রকার, মনুষ্য 
জাতি ১ প্রকার সংক্ষেপতঃ ভৌতিক দগ ১৪ প্রক'র 


০৪ 

উদ্ধং সন্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ | 

মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্ম দিস্তম্বপর্যন্তুঃ ॥ (৫১) 

পদপাঠ। উর্দাং সন্ববিশালঃ তমঃ বিশালঃ চ মূলতঃ সর্গঃ়। 
মধ্য রজঃ বিশালঃ ব্রহ্ধাদি স্তস্ব পর্য্যস্তঃ | 

অন্থয়। ব্রন্ধাদিস্তগ্বপর্যযস্তঃ ( ভোৌতিকসর্গঃ স্তাৎ) উদ্ধং সন্ব- 
বিশালঃ, মুলতঃ তম! বিশালঃ মধ্যে রজো৷ বিশালঃ সর্গঃ (স্তাৎ )। 

উদ্ধাং-উদ্ধে? মুলতঃ : মুল+৭মীতে তস্‌) মুলে বা নীচে । 
মধ্যে _ মাঝখানে । 

তমঃ-্তির্ধ্যক জাতীয় উদ্ভিদের সর্বনিম্ন যে তৃণ তাহার পত্র। 

ব্রহ্ম-ব্রাঙ্ম দেহধারী জাতি, দেবজাতি। সত্ব যাহাতে 


১১২ সাংখ্য দর্শন। 


বিশাল অর্থাৎ রজঃ তমঃ হইতে প্রবল তাহা, সত্ব বিশাল; সত্ব 
প্রধান । 

অর্থ £__ দৈব ব্রদ্ধ হইতে তৈর্ধ্যক তৃণ-জাতি পর্য্স্ত (ভৌতিক 
সর্গ বিভৃত) ১৪শ সর্থ। এই ভৌতিক সর্গের সর্বোদ্ধে সত্ব-প্রধান 
ব্রহ্ম, সর্ব নিয়ে তমঃ প্রধান তৃণ-সর্গ। মধ্যে ইন্দ্র মনুষ্যাদি 
১২শ বিধ সর্গ রজ+-গ্রধান । উর্ধে জ্ঞানময় দৈব দেহধারী ব্রহ্মা, 
নিম্নে অজ্ঞান তির্য)ক্‌ দেহধারী তৃণ, মধ্যে রাগযুক্ত ইন্দ্র, প্রজাপতি, 
পিতৃ, গন্ধর্ব, ষক্ষ, রাক্ষল পিশাচ মানুষ পশু পক্ষী মুগ সরীস্থপ 
এবং উচ্চজাতীয় উদ্ভিৰ। 


০৫৪ 


তত্র জরামরণকৃতং ছুঃখং প্রাপ্রেরতি চেতনঃ পুরুষঃ। 
লিঙগস্তাইবিনিবৃত্তেস্তম্মাদ্দ,ঃখং স্বভাবেন ॥ (৫৫) 
পদপাঠ। তত্র জরামরণকৃতং ছুঃখং প্রাপ্পোতি চেতনঃ পুরুষঃ, 
লিঙ্গস্ত অবিনিবৃত্তেঃ তন্াৎ ছুঃখং ম্বভাবেন। 
অন্বয়। তত্র জরামরণ ক্কৃতং ছুঃখং লিঙগন্ত অনিবুত্েঃ চেতনঃ 
পুরুষঃ প্রাপ্সোতি ; তন্মাৎ ছুঃখং ম্বভাবেন । 
প্রধান পদ-_পুরুষঃ ছঃখং প্রাপ্নোতি পুরুষ ছুঃথ পায়। 
পুরুষ কিরূপ 1--চেতন। 
কোথায় তত্র, পূর্ব্বোক্ত দেবাদি দেহে 7 পূর্বোক্ত দেহ ধরিয়া 
কিরূপ ছঃখ পায়? 
জর! মরণ কৃতং ছুঃখং-জরা মৃত্যুর ভয় হেতু 'যে ছুঃখ। 
ব্যাধি শোক তাপ হেতু যে ছুঃখ কেন? লিঙস্ত অনিবৃতে- 
*লিগগশরীরস্য পুরুষাৎ ভেদ অগ্রহাৎ।” লিঙ্গ শরীরের অনিবৃত্তি 
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হেতু; লিঙ্গ শরী'রর পুরুষ হইতে যে ভেদ তাহা না বুঝিবার 
নিমিত্ত । 

তন্মাৎ_ পূর্বোক্ত কারণে ভেদ বুঝিতে না পারার দরুণ 
কি হয়? হছুঃখং স্বভাবেন _ছুঃখই যেন মামুলি বন্দোবস্ত ইহা 
মনে হয়। 

অর্থ £--. পুরুষ চেতন । শরীরে অবস্থিত হইয়া! মে নানাবিধ 
দুঃখ পায়। এই ছুঃথ প্রাপ্তির কারণ হইতেছে লি্গ-শরীর 
এবং ঠৈতন্টের অভেদ জ্ঞান। জরা মরণা্ দুঃখ চৈতন্তের 
ধর্ম নহে। বুদ্ধির অবিবেকতা বশতঃ লিঙ্গ-শরীরের সখ ছুঃখ 
মোহ পুরুষের উপরে পতিত হয় । 

০২৬ 
ইত্োষ প্রকৃতিকতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যীন্তঃ । 

প্রতিপুরুষবিমোক্ষ।৭ং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্তঃ ॥ (৫৬) 

প্দপাঠ। ইতি এষ প্রকৃতি কৃতঃ মহৎআদি বিশেষ ভূত 
পর্যস্তঃ। প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থে আরম্তঃ। 

অন্বয়। মহদাপ্দিবিশ্েষভৃতপর্য্তস্তঃ ইতি এষ আরম্তঃ। প্রতি 
পুরুষকিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থে প্রকৃতিকতঃ | 

আরম্তঃ প্ররৃতিকূতঃ । আরম্ভ ₹ চেষ্টা, স্থষ্টি ; প্রকৃতিকতঃ- 
গ্রকৃতির দ্বারা কৃত অন্ত কাহারও দ্বারা কৃত নহে। আরম্ভ কি? 
মহদাদিবিশেষভূতপধ্যন্তঃ-মহৎকে আদি করিয়া বিশেষ-ভূত বা 
পঞ্চভূত পর্যান্ত যে সকল চেষ্টা। কি মহৎ) কি মন, কি চক্ষু, 
কি রূপ, কি ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ই প্ররুতির কাধ্য। 

প্রকৃতির আরম্ভ কেন? প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং - প্রত্যেক 
পুরুষের বিমোক্ষ বা মুক্তির জন্য । এই আরম্ত কি রূপে হয়? 
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. "স্বার্থ ইব পরার্থে”_ দেখিতে প্রকৃতির শ্ব বা নিজ অর্থে 
প্রয়োজনবশতঃ বস্ততঃ পরার্ধে পরের প্রয়োজন বশতঃ | পরান 
পুরুষ । 

ইব-মতন। শুভাকাজ্ষী পাচক যখন পরিপাটি ভাবে 
বন্ধন করে মনে হয় যেন মে নিজের জন্তই রন্ধন করিতেছে, 
কিন্তু বস্ততঃ সে প্রভুর প্রয়োজন বশতঃ রন্ধন করে। 
অর্থ £__-মহৎ হইতে পঞ্চভূত পর্যন্ত প্রকৃতির যে বিকাশ তাহ! 
প্রতোক পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত । প্রকৃতির চেষ্টা নিজের চেষ্টার 
মত দেখাইলেও ইহা! পর বা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার 
জন্ ঘটিয়া থাকে । 
৫৭ 
বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথ। প্রবৃত্তিরজ্ভস্ত) | 
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং 'তথ। প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥ (৫৭) 
পদ্দপাঠ। বৎস বিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্ত যথা প্রবৃত্তিঃ অজ্ঞন্ত। 
পুরুষবিমোক্ষ নিমিত্তং তথ! প্রবৃত্তিঃ প্রধানন্ত | 
অন্বয়। যথা বংস্তবিবৃদ্ধিনিমিত্তং অজ্ঞন্ত ক্ষীরন্ত প্রবৃত্তিঃ 

(উপজায়তে ) তথা পুরুষবিমোক্ষনিমিতং প্রধানস্ত প্প্রবৃতিঃ 

( উপজায়তে )। 

যথ1শযেমন ; বৎস-বাছুর। বিবৃদ্ধি- পোষণ, বৃদ্ধি করা, 
বড় করা । অজ্ঞন্ত, ক্ষীরন্ত শব্দের বিশেষণ । ক্ষীরস্ত শব্দের সহিত 
প্রবৃত্তির সন্বন্ধ কারক । 

অন্ঞর- অচেতন 3 ক্ষীর - ছুদ্ধ। 

_ বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং-বাছুরকে বড় করিবার অন্ত । 

প্রবৃতিঃকার্ষ্য প্রেরণী। উপজায়তে (উহ) জন্মে) 
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তথা সেইরূপ) পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্বং_ পুরুষের মুক্তির 
অন্ত ; প্রধানত প্রধান বা! প্রকৃতির । (প্রবুতিঃ উপজায়তে ) 

অর্থ £-_ বৎস চোষণের জন্ত বাট হইতে জড় হুগ্ধের নিঃসরণ 
হয় যেরূপ, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির জন্গ প্রকৃতির চেষ্ট৷ হয়। বৎস 
বড় হইলে আর দুগ্ধ নিঃস্যত হয় না। বিবেক জ্ঞানের পর 
প্রকৃতির আর চেষ্টা হয় না, বিবেকী পুরুষের নিকট প্রকৃতি 
থাকিয়াও নাই। 

৫৮৮ 
ওৎ্স্রক্যনিবৃত্তর্থং ধথ। ক্রিয়াস্থু প্রবর্ীতে লোক5। 
পুরুষস্ত বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বদব্যক্তম্‌ ॥ (৫৮) 

পদপাঠ। ওৎস্তক্য নিবৃত্যর্থং যথ। ক্রিয়াস্থু প্রবর্ততে লোকঃ। 
পুরুষস্ত বিমোক্ষ অর্থং প্রবর্ততে তদ্‌বৎ অব্যক্তম্‌। 

অন্বয়। যথা] লোকঃ ওৎস্ৃক্য নিবৃত্তর্থং ক্রিয়াস্ত্ প্রবর্ততেঃ 
তদ্‌বৎ অবাক্তম্‌ পুরুষস্ত বিমোক্ষার্থং ( স্ষ্টিব্যাপারায় ) প্রবর্ততে | 

যথা -যেইব্ূপ, লোকঃ- লোক, জন, মানুষ; ব্যক্তি । 

উৎন্ুক্য নিবৃত্তি-অর্থং; গওৎস্ুক্য-ইষ্টার্থে ব্যগ্রতা ? ব্যগ্রতা 
থামাইধার জন্য | ক্রিয়াস্থ - ক্রিয়তেঃ প্রবর্ততে _ প্রবর্তিত হয় । 

প্রবর্ততে ধাতুর বিশেষ্য প্রবৃত্তিঃ ইহা নিবৃত্তির বিপরীত । 

ব্যগ্রত। হয় কেন? একটা কিছু ফলের জন্ত। সেই হেতু 
লোকে কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়। যখন অভীইই ফল লাভ হয় তখন 
কার্্যও স্থগিত হয়। 

অব্যক্তম্‌ - প্রকৃতিও, তন্বৎ - সেইরূপ । 

পুরুষস্ত বিমোক্ষার্থম্‌স.পুরুষের হঃখ নিবৃত্তির জন্য ) (হৃষ্টি 
ব্যাপারে ) প্রবর্ভতে । 


এ 
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অর্থ ঃ--সাধারণ লোঁক যেমন ব্যগ্রতা নিবৃত্তিত অন্য কার্যে 
প্রবৃত্ত হয় প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের ছঃখ নিবৃত্তির জন্য স্থষটি 
ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। 


(০০১ 


প্রকৃতির অভিপ্রায় হইতেছে যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন 
করে। সেই জন্ঠই প্রকৃতির চেষ্টা । 
রঙস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে যথ। নর্তকী নৃতাাৎ। 
পুরুষস্ত তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥ (৫৯) 


প্দ্পাঠ। রঙ্গত্ত দর্শয়িত্বা নিবর্ততে ঘথ! নর্তকী নৃত্যাৎ, পুরুষস্ত 
তথ। আত্মানং প্রকাশ্ত নিবর্ততে প্রকৃতিঃ | 

অন্বয়। যথা নর্তকী রলন্ত দর্শয়িত্ব। নৃত্যাৎ নিবর্তৃতে, তথা 
প্ররতিঃ পুরুষস্ত আত্মানং প্রকাশ্ঠ (সৃষ্টি ব্যাপারাৎ ) নিবর্ভতে। 

যথা-যেইরূপ ; নর্তকী -নাচওয়ালি, নটা প্ররুতি যেন 
নর্তকী । 

রঙ্স্তস্ম( কর্মে ষঠী ) রঙ্গ? হাব ভাঁব নাচ। দর্শযিত্বা ০ 
করাইয়া, দেখাইয়া । নৃত্যাৎস্বৃতা হইতে, রং তামাঁসা ঢং 
নাচ হইতে। নিবর্ততে নিবৃত্ত হয়। ( সভাজন উহ্য ) 

তথ - সেইরূপ, প্ররুতি। প্রকাশ্ঠ ক্রিয়ার ছুইটি কর্ম, 
পুরুষ এবং আত্মা । 

পুরুষস্তা আত্মানং প্রকাশ্য ₹ পুরুষকে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, 
পুরুষকে স্বরূপ দেখাইয়া, স্থষ্টি ব্যাপার হইতে (উহা ) নিবর্তিত 
হয়। 

অর্থ £-_নর্তকী সভাজনকে রঙ্গ দেখাইয়। নৃত্য হইতে নিবৃত্ত 
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হয়। প্রকৃতি নর্তকী তুল্য । তিনি পুরুষকে নানাব্ূপে আপনাকে 
দেখাইয়া ন্থষ্টি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন। 


২৬০ 


নানাবিধৈরুপায়েরুপকারিণ্যন্থুপকারিণঃ পুংসঃ | 
গুণবত্যগুণস্ত সতন্তস্তার্থমপার্থকঞ্চরতি ॥ (৬০) 


পদপাঠ | নানাবিধৈ উপায়ৈ উপকারিণী অন্থুপকারিণঃ 
পুংসঃ। গুণবতী অগুণস্ত সতঃ তত্ত অর্থং অপার্থকং চরতি। 

অন্বয়। উপকারিণী গুণবতী নানাবিধৈঃ উপায়েঃ তন্ত অনু- 
পকারিণঃ অগুণস্ত সতঃ পুংসঃ অর্থং অপার্থকং চরতি । 

গুণবতী (অর্থাৎ প্ররুতি) পুংসঃ অর্থং চরতি_-ইহ! মুল বাক্য 
প্রক্কৃতি পুরুষের অর্থ চরতি ব! সাধন করে ! 

কিন্নপে সাধন করে--€১) নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ) (২) 
অপার্থকম্‌। অপার্থকম্‌স্.বৃথা, বিফল ভাবে । অপার্থকম্‌-_-চরতি 
ক্রিয়ার বিশেষণ । 

নানাবিধৈঃ উপাস্সৈ:৯্ নানাবিধ বিশেষণ, তৃতীয়! বিভক্তি। 
নানাবিধ উপায়দ্বারা । 

প্রকৃতির অপর নাম গুণবত্তী, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণ-স্বরূপা। 

গুণবতী, চরতি ক্রিয়ার কর্তা । ইহার বিশেষণ উপকারিণী 
বা উপকারী । 

পুংসঃ- পুমান শব্ধের ৬্ঠীর একবচন। “অর্থম্ত্এর সহিত 
সনবন্ধ। অর্থম__প্রয়ৌজন । অনুপকারিণঃ, অগুণন্ত, তণ্ত, সতঃ 
ইহার! সকলেই ৬ঠীর ১ বচন--এবং প্পুংসঃ”্র বিশেষণ। 

তশ্ত- তাহার গুণবতীর সর্বনাম । উপকারী গুণবতী তাহার 


১১৮ সাংখ্য দর্শন | 


পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে। পুরুষটি কি রূপ? নিগুণ, 
মৎ এবং অন্ুপকারী । সতঃ) সৎ শব্দের ৬্ঠীর একবচন, বর্তমান, 
নিকটস্থ। 

অগুণস্ত-্নিগুণঃ (সেইল্ন্ত ) অন্ুপকারিণঃ_ উপকার 
করিতে অসমর্থ । 

অর্থঃ- প্ররৃতি গুণবতী এবং পুক্ুষের উপকারী । পুরুষ 
গুণহীন এবং তজ্জন্ত উপকার করিতে অক্ষম । প্রকৃতি লানাবিধ 
উপায়ে এবং স্বার্থশূন্ত ভাবে তাহার নিগুণ অরুতজ্ঞ পুরুষের 
অর্থ ব৷ প্রয়োজন সাধন করে । 


প্রকৃতেঃ স্থকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি, | 

যা দৃষ্টান্ত্ীতি পুনর্নদশনমুপৈতি পুরুষস্ || (৬১) 
পদ্দপাঠ। প্রকৃতেঃ সুকমারতরং ন কিঞ্চিৎ অন্তি ইতি মে 

মতিঃ ভবতি। যা দৃষ্ট অশ্মি ইতি পুনঃ ন দর্শনমূ উপৈতি 


পুরুষস্ত | 
অন্থয়। প্রথম ছত্রে পরিবর্তন নাই। যাদৃষ্টা অপ্মি ইতি' পুনঃ 
পুরুষন্ত দর্শনং ন উপৈতি। 


(যে সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কারিকা লিখিয়াছিলেন, তখন এই 
দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষবৎ ছিল। ) 

প্রকতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞিঃৎ অস্তি। (অনেক সুন্দরী 
আছে, কিন্তু) প্রকৃতি অপেক্ষা কেহই স্থকুমারতর ( ন+4অন্তি ) 
নান্তি বা নাই। 

সুকুমার _ কোমল, ম্পর্শ-কাতর, লজ্জাবতী। 


সাংখ্য দর্শন । ১১৯ 


ইতি-ইহাই। মে মতিঃ ভবতি-আমার অভিমত হইতেছে। 

ইতি মে মতিঃ-আমার মতে । আমার মতে প্রকৃতি অপেক্ষা 
অধিকতর নুকুমারী কেহ নাই। কেন? 

যা-ধিনি, দৃষ্টা অন্মি ইতি-আমি দৃষ্ট হইয়াছি ভাবিয়া! ? 
ইতি-এইরূপ ভাবিয়া । তিনি কি করেন? পুনঃ পুরুষন্ত 
দর্নং ন উপৈতি -পুনরায় পুরুষের দর্শন পথে পতিত হন না। 
*্কি লঙ্জা, আমায় দেখে ফেলেছে্__এই ভাবিয়া আর তিনি 
পুনরায় পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হন না । 

অর্থ £- প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা সুক্ষুমারী। পুরুষ তাহাকে 
দেখিয়াছে। ইহা জাঁন। মাত্রই তিনি পুরুষের দর্শন পথে উপস্থিত 
হন না । ুতরাং তাহা হইতে পুরুষের ভোঁগ আর ঘটে না । 


২০২ 


তম্মান্ন বধাতেহুদ্ধা ন মুচাতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। 

ংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়! প্রকৃতিঃ ॥ (৬২) 

পদপাঠ। তশ্মাৎ ন বধ্যতে অদ্ধ! ন মুচাতে নঅপি সংসরতি 
কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নান। আশ্রয় প্রক্কৃতিঃ | 

অন্বয়।- -তন্মাৎ অদ্ধা কশ্চিৎ (পুরুষঃ )ন বধ্যতে ন মুচ্যতে 
ন অপি, সংসরতি নানাশ্রয়া প্রর্কৃতিঃ (এব) সংসরতি বধ্যতে 
মুচ্যতে চ। 

তন্মাৎ - সেই হেতু ( পুরুষ নিড৭ এবং প্রন্কৃতি অতি সুকুমারী 
বলিয়! ) কশ্চিৎ ( বহু পুরুষের মধ্যে এক জনও ) কেহই, কোন 
পুরুষই । 

অন্ধ. সত্য, বাস্তবিক পক্ষে 


১২০ সাংখ্য দর্শন। 


ন বধাতেস্ বদ্ধ হয় ( বধ.) না। 

ন অপি মুচাতে _(মুচ) মুকুও হয় না। 

নদ অপি সংসরতি-স্ংসর-গতি, বন্ধন এবং মুক্তি এই হই 
অবস্থার মধ্যে যে গতি চাঞ্চল্য বা চেষ্টা । অর্থাৎ চঞ্চলও হয় নাঁ। 

প্ররৃতি নানাশ্রয়! » প্ররূতি নাঁন! পুরুষের আশ্রয়ে থাকেন । 

প্ররৃতিঃ বধ্যতে (ইতাদি )- প্রকৃতিই বাধা পডেন। 

অর্থ £-_ বাস্তবিক পক্ষে কোন পুরুষই বদ্ধ হয় না, মুক্তও ভয় 
না, চঞ্চলও হয় না। নানা পুরুষাশ্রিত প্ররূতিই বীধা পড়েন, 
বাধন ছিডিবার আন্ত চেষ্টা করেন) এবং শেষে ছাড়া পান। 
প্রকৃতির অবস্থা স্ন্দর সুধী ব্যক্তিকে মজাইবার অভিলাষিণী 
কুলটার তুল্য । 

২৬১৫১ 

রূপৈঃ সপ্পভিবেৰ তু বপ্লাতাত্বানমাত্বান] প্রকৃতিঃ | 

সৈব চ পুরুষার্থ প্রতি বিমোচয়তোকরূপেণ ॥ (৬৩) 

পদপাঠ। রূপৈহ সপ্তভিঃ এব তু বরাতি আত্মানং আত্মনা 
প্ররুহিঃ। সা এব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়তি এক রূপেণ। 

অন্বয়। পুরুষার্থ, প্রতি প্ররুতিঃ সগ্তভিঃ এব রূপৈঃ তু আত্মনা 
আত্মানং বর়াতি, সা এব চ 'একরূপেণ ( আত্মীনম্‌) বিমোচয়তি । 

পুরুষার্থং প্রতি । প্রতি যোগে দ্বিতীয়া। প্রতি-_অভিমুখ 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । পুরুষার্থং _ পুরুষ +অর্থ, পুরুষের 
প্রয়োজন অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ। প্রতি - অভিমুখ, উদ্দেশ্য | 
পুরুষের ভোগ এবং অপবর্ণ উদ্দেশ্ে। উদ্দেশে কি হয়? 
ছুই কাক্। একটিকাজ্জে পপ্ররৃত্তি বন্ধ হন, আর একটি কাজে 
প্রকৃতি বিমুক্ত হন । (মুচ+ক্ু শ্মুক্ত )। তিনি প্রকৃতি জাত 


হ খ্য দর্শন । ১২১ 


বুদ্ধির যে অষ্টরূপ বা ভাব আছে তন্বারাই কাজ সম্পন্ন করেন। 
বুদ্ধির অষ্টভাব কি কি? জ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রশ্বয্য। ধর্ম, অজ্ঞান, 
অবৈরাগা, অনৈশবর্যয এবং অধর্্ম। প্ররৃতি এক জ্ঞানভাব 
দ্বারা ্বিমোঁচয়তিশ,। এবং বৈরাগাদি সপ্তুভাব দ্বারা “বপ্রাতি*। 
প্ররৃতি কাহাকে “বিমোচয়তি” বা মুক্ত করেন আবার কাহাঁকে 
“বরাতি* বদ্ধ করেন ? আত্মানম্‌ আপনাকেই । আত্মন্‌ শব্দের 
তৃতীয়ার এক বচনে আত্মনা, আপনাদ্বারাই। একরূপেণ 
অর্থ জ্ঞানরূপ এক রূপের দ্বারা । 

সপ্তভিঃ হইতেছে রূপৈঃএই পদের বিশেসণ । সপ্তুভিঃ এব 
রূটপঃ-সপ্ু রূপেরই দ্বারা । অধর্ম, অজ্ঞান) অবৈরাগা, অনৈশ্র্য্যঃ 
বৈরাগা, ধর্ম এবং খ্রশ্ব্য্য দ্বারা । সাস্প্ররুতি, এব ই, চস 
আবার। 


সা এব চ-্প্রকৃতিই আবার। প্রকৃতি আপনাদারাই 
আপনাকে বদ্ধ করেন । 

অর্থ ঃ_বুদ্ধিরূপ প্ররুতিই পুরুষার্থের জন্য জ্ঞান ব্যতীত যে 
সপ্তভাব আছে তন্বারা আপনাকে বদ্ধ করেন এবং একমাত্র 
জ্ঞানভীবদ্বারা আপনাকে মুক্ত করেন। ভোগের জন্ত 
সপ্তভাব, 'অপবর্গের জন্ত 'এক ভাব । ভোগ এবং অপবর্গকে 
পুরুষার্থ বলে। ভোগের জন্য প্রকৃতি সপ্তান্বরাঃ যুক্তির জন্য 
একাম্বর৷ । নীলাগ্বরী, পষ্টবন্ত্র ঢাকাইশাড়ী। বেণারসী প্রভৃতি 
বসন ভোগের জন্য--একমাত্র গেরুয়াবাস অন্ত প্রয়োজনে । 

৬৪ 

ধর্মাধন্্ব, রাগ-বিরাগ, পাপ-পুণ্য, এখর্য্য-অনৈষ্থ্য প্রভৃতি 

দ্বারাই পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বন্ধন হয়। আর পুরুষ ইহা 


১২২ ংখ্য দর্শন । 


তাহার নিজের বন্ধন বিবেচনা করে। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই 
কেবল মুক্তি হইতে পাঁরে। 

ইহার অন্ত বিচার, শ্রবণ, অধ্যয়ন, সুহতপ্রাপ্তি, দান প্রভৃতি 
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । ইহার মধ্যে শ্রবণ, মনন, ও 
নিদিধ্যাসন, ইহাই জ্ঞানের প্রধান উপকরণ । সাংখ্যকার বলেন 
ষে, তাহার পূর্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ব বিশেষর্ূপে উপলব্ধি 
করিতে পারিলে এই শ্ররেষ্ঠজ্ঞান উৎপন্ন হইবে যে,_-“আমি কেহ 
নহি, আমার কেহ নহে? 


এবং তন্বাভ্যাসান্নাম্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্‌। 
অবিপধ্যয়াছিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্‌ ॥ (৬৪) 


পদ্পাঠ। এবম্‌ তত্ব অভ্যাসাৎ ন অশ্মি নমে ন অহম্ ইতি 
অপরিশেষম্‌ অবিপর্ধায়াৎ বিশুদ্ধমূ কেবলম্‌ উৎপদ্ধতে জ্ঞানম্‌। 

অন্বয়। তত্বাভ্যাসাৎ ন অন্রি ন মে, ন অহং এবং ইতি 
অপরিশেষং জ্ঞানং উৎ্পন্ভতে । ( তৎজ্ঞানং ) অবিপধ্যয়াৎ বিগুদ্ধং 
কে বলম্‌ (চ) 

তত্বাভ্যাসাৎ _সাংখ্যোক্ত তত্ব অভ্যাস হইতে। অভ্যাস 
পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ধ্যান। অভ্যাস হইতে কি হয়? 
ভ্তানম্‌ উৎপদ্ততে -জ্ঞান জন্মে। কিরূপ জ্ঞান? অপরিশেষম্‌। 
অপরিশেষং- অবশিষ্ট হীন। যে জ্ঞানে কোন অজ্ঞাত বিষয় 
অবশিষ্ট থাঁকে না। সম্পূর্ণ, ব্যাপক । সে জ্ঞানের স্বরূপ কি? 
ন জন্মি ন মে, ন অহম্‌ এবম্‌ ইতি। আমি করি না আমার বলিয়া 
কিছু নাই, আমি কর্তা নহি এইরূপ জ্ঞান । 

ক, ভূ, এবং অস্‌ ধাতু *সাধারণ ক্রিয়ার বাচক। ন অন্মি 
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শবধদ্বয়ে পুরুষের নিজ্জীয়ত! বুঝবাইতেছে । অহং-বর্তী। ন যে 
নহে আমার, (সম্বন্ধ বুঝাইতেছে )। 

অবিপধ্যয়াৎ £-_সংশয় এবং ভ্রম হইতেছে জ্ঞাঁনের মল স্বরূপ 
উহাকে বিপর্যায় বলে। অবিপর্যযয়াৎ-বিপর্যায়ের অভাব হইতে । 
জ্ঞান অভ্যাস হেতু ভ্রম সংশয় শূণ্য হইলে কি হয়? দেই জ্ঞানকে 
“বিভতদ্ধং কেবলং” বলে। দীর্ঘকালস্থায়ী ধ্যানের নাম সমাধি । 
একাগ্র মনে কোন বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া ধারণ। অর্থাৎ চিন্তা ও 
মননের নাম ধ্যান । 

কেবলং- একমাত্র জ্ঞান, যাহাকে পরাভব করিয়া! অন্ত জ্ঞান 
আসিতে পারে না। 

অর্থ তত্ব সমুহের পুনঃ পুনঃ অন্শীলন করিলে, “আমার 
কোন ক্রিয়া নাই, কোঁন বিষয়ে সম্বন্ধ নাই, আমি কর্তী নহি, 
ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে । শএ্রজ্ভান সর্ব-বিষয়-ব্যাপক | উক্ত জ্ঞান 
যখন ভ্রম সংশয় শূণ্য হয় তখন উহা! একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়। 
ইহার তুলনায় অন্ান্য জ্ঞান সংকীর্ণ এবং সংশয়পূর্ণ। 


৩ 
তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্‌। 
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥॥ (৫) 
পদপাঠ 1? তেন নিবৃত্ত প্রসবাং অর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্বাম্‌। 
প্রকৃতিং পশ্ততি পুকুষঃ প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থৃঃ 
অন্বয়। তেন স্স্থং প্রেক্ষকবৎ অবস্থিত পুরুষঃ নিবৃত্ত- 
প্রসবাং অর্থবশাৎ সপ্তর্পপবিনিবৃত্তাং প্ররুতিং পশ্ঠতি । 
পুরুষঃ প্ররুতিং পশ্থতি _ পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করে। তখন 
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অর্থাৎ তত্ব সাক্ষাতের পর-_পুরুষেরহই ব! অবস্থা কেমন, এবং 
প্ররৃতিরই বা অবস্থা কেমন? 

প্রকৃতির অবস্থা-_ 

তেন নিবৃত্ত প্রপবাং, অর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম। বৃদ্ধিরপা 
প্ররূৃতির অষ্টবিধ রূপ, যথা জ্ঞান, ধর্ম্মা্দি। প্রকৃতির স্থষ্টি প্রক্রিয়া 
পুরুষের ভোগ এবং অপবর্ণের জন্ত। প্রকৃতির অষ্টবিধ রূপের 
ব! ভাবের মধ্যে জ্ঞান-ভাব অপবর্গের অনুকূল, এবং ধর্্মাদি 
সপ্তভাব ভোগের অন্ুকুল। অপবর্গ- ভোগের নিবৃত্তি। ৯১ 
কারিকায় ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়কে প্রদবধন্মী বলা হইয়াছে। 
প্রকৃতির প্রসব বা পরিণামের ছুই প্রয়োজন, প্রথম ভোগ; 
দ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান । প্ররুতির প্রয়োজন চরিতার্থ 
হওয়াতে তাঁহার ব্যাপার নিবৃত্ত হয়) বিবেক জ্ঞান হেতু ধর্্মাদি 
সপ্তভাবের নাশ ঘটে । তেন_ তত্বজ্ঞানেন । 


নিবৃত্ত হইয়াছে প্রসব যাহার তাহ! নিবুত্ত প্রসবা। 

অর্থবশাৎ-বিবেক জ্ঞানন্ধপ যে অর্থ তাহার বশ ব৷ সামর্থ্য 
হইতে। 

বিবেকের সামর্থ্য ছারা কি হয়? প্রকৃতি সপ্তরূপবিনিবৃত্তা 
হন। তত্ব জ্ঞানের বিরোধী প্রকৃতির যে সপ্তবিধ রূপ, প্রকৃতি 
সেই সপ্তবিধ রূপ শূন্তা হন। উপরে প্রকৃতির অবস্থা বলা 
হইয়াছে । পুরুষের অবস্থা কিরূপ হয় ? 

স্বস্থঃ এবং প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ | ম্বস্থৃঃ সুস্থ, যেন স্বন্ধ 
হইতে পেত্পী নামিয়াছে। প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ__প্রেক্ষক _ 
দর্শক 7 প্রেক্ষা-নৃতা দর্শন । প্ররেক্ষা গৃহ-নাচঘর। অবস্থিতঃ- 
স্থির? অবিচলিত । 
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অর্থ £__ তত্ব জ্ঞান দ্বার! প্রকৃতির প্রসব নিরুদ্ধ হয়। বিবেক- 
বলে প্রকৃতির জ্ঞান বিরোধী ধর্্ার্দি রূপের নাশ হষ। তখন ভন 
দর্শক যেমন নর্ভতকীর নৃত্য দর্শন করেন সেইরূপ সুস্থ পুরুষ 
'অবিচলিত ভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করেন । 


৬৬৩ 


দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো ঘৃষ্টাহমিত্যুপরমতান্যা! ! 
সি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়েেজনং নাস্তি সর্গস্ত ॥ ডে৬) 

পদপাঠ। দৃষ্টা ময়া ইতি উপেক্ষকঃ একঃ দৃষ্টা অহম্‌ ইতি 
উপরমতি অন্য । সতি সংযোগে অপি তয়োঃ প্রয়োজনং ন অস্তি 
সর্গন্ত। 

অন্বয়। ময়! দৃষ্টা ইতি এক উপেক্ষকঃ অহং দৃষ্টা ইতি অন্তা 
উপরম্তি। তয়োঃ সংযোগে সতি অপি সর্গস্ত প্রয়োজনং ন 
অন্তি। 

মাথায় পরচুলা? মুখে রং মাখিয়া সাজিয়া' গুজিয়! প্রকৃতি 
পুরুষকে মজ্জাইতেছিলেন ! দম্ক! বাতাসের সহিত বৃষ্টি পড়িল। 
প্ররুতির পরচুল৷ উড়িয়া গেল, রং গলিলঃ, বসন বিপধ্যস্ত হইল। 
পুরুষের তথন আর ঝৌক নাই, প্রকৃতির মাথ! হেট । তখনও 
উভয়ে একস্থানে, কিন্ত প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছেন, তাহার গা, 
হাব ভাবে আর কোন ফল হইবে না। বিবেক আসিলে প্রক্কৃতি 
এবং পুরুষের অবস্থা যেন্ধপ হয় তাহাই ৬৬ কারিকায় বর্ণত 
হইয়াছে? উপেক্ষায় তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, উপরমে গ্লানির 
ভাব আছে। 

একঃ- পুরুষ? অন্া প্রকৃতি । ময় আমার দ্বারা | দৃষ্টা 
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ইতি - প্রকৃতি দুই হইয়াছেন সেই জন্য । একঠঃ-অর্থাৎ পুরুষ! 
উপেক্ষকঃ-উপেক্ষাকারী ঈক্ষ ধাতু দেখা হইতে (উপেক্ষক) 
দর্শন হইতে নিবৃত্ত । অহমৃ- প্রকৃতি । দৃষ্টা ইতি-পুরুষ কর্তৃক 
দৃষ্ট হইয়াছি সেইঅন্ঠ | অন্যা,-অপর ব্যাক্তি বা প্ররুতি। 
উপরমতি -বিরত হয়। তয়োঃ- এক এবং অন্তা এই উভয়ের । 
ংযোগে সতি অপি-সংযোগ থাকিলেও, ভাবে সপ্তমী । সর্গন্ত 
ত্যপির শব্দাদি বিষয়ের। প্রয়োজনং- ভোগের জন্ঠ প্রয়োজন । 
ন অস্তি-থাঁকে না। 

অর্থ :--আমি দেখিয়াছি ইহ! ভাবিয়া একজন উপেক্ষক হন, 
আর আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে ইহ! ভারিয়া অন্যজন বিরত 
হন। তখন সংযোগ থাকিলেও ভোগের আব্গ্তকতার অভাবে 
আর সর্গ হয় না। উভয়ের অবস্থা তখন আর কেন ঢের 
হয়েছে” । 

৬৭ 
সমাগজ্ঞানাধিগমাদ্ধন্্াদীনামকারণপ্রাপ্তো । 
তিষ্ঠতি সংস্কারবশা চ্চক্রভ্রমিবদ্ধ, তশরীরঃ ॥ ৬৭ 

পদপাঠ। সমাক্‌ জ্ঞান অধিগমাৎ ধর্মাদীনাম অকারণ 
প্রান্তো। তিষ্ঠতি সংস্কারবশ।ৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ। 

অন্বয়। সম্যগক্ঞানাধিগমাৎ ধন্াদদীনাং অকারণপ্রাপ্তো 
ধৃতশরীরঃ সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ তিষ্ঠতি | 

শরীরের সুখ দুঃখ মোহ যখন আত্মায় আরোপিত হয় না 
তখন জীবন ধারণ চক্রত্রমী হুল্য। শরীরে অনেক স্ফোটক 
হইয়াছে, কবিরাজের ওষধ . রোগী সেবন করিল। ওষধ 
সেবনের ফলে নৃতন স্ফোটক জন্মিল না) কিন্তু পূর্বেকার 
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স্ফোটক ধারে ধীরে সারিয়া আসিলেও কিছুদ্দিন থাকে । বিবেক 
জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানীর অবস্থা এই কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে । 

সম্যগ জ্ঞান-অধিগমাঁৎ -তন জ্ঞান প্রাপ্তি হেতু । 

ধর্মাদীনাম্‌ ধর্ম অধর্ম্মরূপ কাধ্য সমূহের | 

অকারণ প্রাপ্তোৌ-অকারণ প্রাপ্তি হেতু, ধর্মমাদির ব্যর্থতা! 
হেতু ; কর্মের যে ফল স্থখ হঃখ মোহ নিপ্রয়োজন হওয়াতে । 

ধৃতশরীর £-শরীরধারী। তিষ্ঠতি-থাকে মাত্র। কি 
প্রকার? সংস্কারবশাৎ চক্র ভ্রমিবং-ঘট গড়া হইয়৷ গিয়াছে 
তখনও যেরূপ কুমারের চাক পুর্ববের বেগ বা ঝৌক বশতঃ ভ্রমণ 
করে, তন্জরপ | 


সংস্কার বশাৎ-গতির বেগকে সংস্কার বলে। 

চক্রত্রমিবংৎ-চাঁক ঘোরার মত | 

অর্থ £_ তত্ব জ্ঞান হইলে; ধর্ার্দির কোন সার্থকতা থাকে না। 
ষে ছুই প্রয়োজনে (ভোগ ও বিবেক) প্রকৃতি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিপেন তাহা! তখন সিদ্ধ হইয়াছে; তবে যে তখন চৈতন্ত 
ও দ্বেহের সম্পর্ক থাক দেহের কাধ্য দৃষ্ট হয় তাহাতে কোন 
ফল লে না । 

কুম্তকারের চক্র ঘটাদি নিশ্মাণ ক্রিয়া শেষ হইলেও যেরূপ 
পূর্ব বেগের বশে কিছুক্ষণ নিক্ষল ভ্রমণ করে শরীরের অবস্থাও 
তখন তন্দ্রপ হুয়। 

২৩০৮ 

পুরুধের ভোগ ও বিবেক ঘটিলে প্ররুতি চরিতার্থ হুন। 
প্রকৃতি চরিতার্থ হইবার দ্ররুণ প্রকৃতির আর কার্য থাকে না 
প্রকৃতির কার্যের ব! প্রসবের বা পরিণামের বা সর্গের নিবৃত্তি হয়। 


১২৮ সাংখ্ দর্শন। 


দেহ বা শরীর সম্বন্ধও অবসান হয়। বিবেক হওয়ার দরুণ 
শরীরের সহিত পুরুষের যে বিচ্ছেদ হয় তাহাতেই ছুঃখন্রয়ের চরম 
নিঝ্বাণ। 

প্রান্তে শরীরভেদে চরিভার্থন্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তো৷ । 

একান্তিকমাত্যস্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্পোতি ॥ (৬৮) 

পদপাঠ। প্রাপ্তে শরীর ভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিশিবৃতো | 
এঁকাস্তিকং আত্যস্তিকং উভয়ং কৈবল্যং আপ্রোতি ॥ 

অন্বয়। চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ, শরীরভেদে প্রাপ্তে 

(পুরুষ) শ্রকাস্তিকং আত্যন্তিকং উত্তয়ং কৈবল্যং আপ্রোতি। 

(পুর্ব) কৈবল্যং আপ্লোতি | পুরুষ উহ্। পুরুষ কৈবল্য পায়। 
কৈবল্যম্‌ - মুজিি, সঙ্গশূন্ততা । কিরূপ কৈবল্য? (একান্ত+ফ্িক) 
এীকান্তিকম্‌ » নিশ্চিত। আত্যন্তিকম্‌_ (অত্যন্ত + ষিকু) অতিশয় ; 
উভয়ম্‌ উভয়ই, একান্ত এবং অত্যান্ত এই উভয় বিধ, অর্থাৎ চরম। 

কথন পুরুয় এবংবিধ কৈবল্য পায়? 

চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তো, (এবং) শরীরভেদেপ্রান্তে | 
বিনিবুতৌ ও ভেদে (ভাবে সপ্তমী )। 

চরিতার্থ হইতে প্রধানের বিনিবুত্তিতে ও শরীর ভেদ প্রাপ্তিতে 
প্রধান বিনিবৃত্ত হইলে এবং শরীর ভেদ ঘটিলে উক্ত কৈবল্য প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । 

ধীভে্দ এবং বিনিবৃত্তির কারণ কি? চরিতার্থ ত্বাৎ- ভোগ 
ও বিবেকরূপ যে পুরুষার্থ তাহার চরিতার্থতা নিবন্ধন । চরিত 
+ অর্থ চরিতার্থ । চরিতার্থতা _ প্রয়োজন সিদ্ধি । শরীর ভেদ 
-শরীর আত্মা হইতে ভিন্ন এই দৃঢ় জ্ঞান হইলে। শরীর চিত্ত 
এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমন্বিতদেহ । 


সাংখ্য দশন ১২) 


অর্থ £-_ প্রকৃতির ছুই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে 
নিবৃত্ত হন এবং ভোগাঁয়তন দেহেরও আবস্তকতা থাকে না। 
পুরুষ তখন সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাঁকে। ব্যক্ত হুইতে 
জ্ঞ ভিন্ন হইয়া যায়, আর ত্রিতাপ জ্ঞকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
এই অবস্থার নাম কৈবল্য। ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞএর বিজ্ঞান 
হইতে কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে । 


২৩৩ 


পুরুষাজ্ঞানমিদং গুহাং পরম্ধিণা সমাখাতম্‌। 
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চি্তান্তে যত্র ভূতানাম্‌ ॥ (৬৯) 


পদ্দপাঠ | পুকুতার্থ জ্ঞানং ইদং গুহাং পরমখধিণা সমাখ্যাতম্‌। 
স্থিতি উৎপত্তি 'প্রলয়াঃ চিন্ত্যন্তে যত্র তৃতানাম্‌ ॥ 

অন্বয় । ইদম্‌ গুহাং পুরুধার্থজ্ঞানং পরম খাধিণ! সমাধ্যাতম্‌ ) 
ত্র ভূভানাং স্থিতি উৎপত্তি প্রলয়া চিন্ত্ন্তে | 

ইদম্‌ _ পুর্ব্বোক্ত | 

পুরুষার্থ ্ঞানম্‌_ ছুঃখ নিবৃত্তির জ্ঞান, জ্ঞ, ব্যক্ত এবং অব্যক্তের 
বিজ্ঞান । 

গুহাম্‌ _ হূর্বোধ, বুহস্য পরিপূর্ণ | 

পরমখধিণ! মহর্ষি কপিলের দ্বার! । 

সমাখ্যাতম্‌_ কীপ্ডিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে । 

যত্র ₹ষে জ্ঞানে, যে জ্ঞানের নিমিত্ত । 

ভূতলাম্‌ ভূত সমূহের | 

স্থিত্যুৎপত্তিলয়াঃ ₹( চিন্ত্যন্তে ক্রিয়ার কর্তী )স্থিতি উৎপত্তি 
লয় । 


১৩০ সাংখ্য দন । 


চিন্ত্যন্তে  চিস্তা করা হইয়াছে! 

যে জ্ঞানের নিমিত্ত ভূত সকল কি ভাবে আদি কারণে স্থিত 
ছিল, কি ভাবে ভাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার কি ভাবে 
তাহারা আর্দি কারণে মিশিয়া মাইবে এই সমুদর চিন্ত। করিতে 
হয়। 

অর্থ ২__ঘে জ্ঞানের নিমিশ ভূতগণের স্থিতি উৎপত্তি লয় চিন্তা 
করিতে হয়, যে জ্ঞানের দ্বার ত্রিবিধ দুঃখের চরম নিবুভ্তি হয়ঃ 
এবং যে জ্ঞান অত্যন্ত দ্বব্বোধঃ সেই জ্ঞান খধিশ্রেষ্ঠ কপিলদ্বার| 
(প্রাচীন কালে ) কাত্তিত হইয়াছিল। 


৭০ 


এতৎু পবিভ্রমগ্র্যং মুনিরাস্থরয়েহনুকম্পয়। প্রদদৌ । 
আস্থরিরপি পঞ্চশিখায় তেন ঢ বনছুধাকৃতং 'তন্রম্‌ ॥ 


পদপাঠ | এত পবিভ্রম্‌ অগ্র্যং মুনিঃ আসম্মরয়ে অনুকম্পরা 
প্রদদৌ । আসুরিং অপি পঞ্চশিথায় তেন চ বন্ধ! কৃতং তঙ্রম্‌॥ 

অন্বয়। ( কপিলঃ ) মুনিঃ এতৎ পবিভ্রম্‌। জ্ঞান: ) আন্মরয়ে 
অনুকলম্পয়। প্রদদৌ। আন্মরিঃ অপি ( উক্তং ভ্ঞানং ) পঞ্চশিথায় 
(প্রদদৌ )। তেন চ তন্ত্রম্‌ বহুধা কৃতং | 

আন্রয়ে-আন্রি শখের জন্প্রদানে চতুর্থী। আন্মরিঃ- 
কপিলের শিষ্য, পঞ্চশিথায়-আন্থরির শিষ্ককে | তন্ত্রম_শান্তং, 
সাংখ্য শাস্ত্র । তেন পঞ্চশিখেন। 

অর্থ £-_কাঁপল মুনি এই পবিত্র, অগ্রয বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান আন্ুরিকে 
অন্ুকম্পাবশতঃ প্রদান করিয়াছিলেন । আগ্রিও উক্ত জ্ঞান 
পঞ্চশিথ নামক শিষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ কর্তৃক 


স।ংখ্য দর্শন । ১৩১ 


সাংখ্য শান্তর বনুধা কৃত অর্থাৎ বহ্ভাবে বিভক্ত হইয়াছিল। 
পঞ্চশিথ যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা লুপ্ত এইক্ধূপ কিন্বদন্তী_ 
তাহার গ্রন্থ ৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। এ গ্রন্থের নাম ছিল 
যষ্টিতন্ত্র। 

অধ্যায় সমুহ-যথা, 

১* মৌলিক পদার্থ স্বন্ধে ১৪ অধ্যায় 


৫ বিপর্যয় টি - 
৯ তুষ্ট & সি 
২৮ অশক্ি, ». ২৮ ৮ 
৮ সিদ্ধি হি” ও সা 


সর্ব সমেত ৬০ অধ্যায় । 

দশটি মৌলিক পদার্থ, যথা (১) অস্তিত্ব (২) একত্ব (৩) 
অর্থমৰ (৪ .' পরার্থত্ব (৫. অন্তত্ব ৬) অকর্তৃত্ব) (৭) যোগ 
(৮) বিয়োগ (৯) বহু (১৯) শরীরের শেষ বৃদ্ধি স্থিতি । 

১), ১৫, ১৬১ ১৭ কাবিকা। অব্য ঞম্‌ অস্তি, পুরুষাঃ অস্তি ) 

পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিহ ! 

(০০ 1 (5৪ কাবিকা বিপবীতম্‌ অব্যক্তম্‌) প্রধানের একত্ব 
সিদ্ধ হইহেছে। 

(৩: প্রীতি অল্লীতি বিষাদাত্মক ও ত্রিগুণাত্মক জগৎ 
( ইত্যার্ধি ' বলিয়! অর্থমত্ত সিদ্ধ হইঙেছে। (১২ কারিকা) 

(8) নানাবিধ উপায়ের দ্বারা আত্মার কার্ধ্য করিতেছে বালয়া 
পরার্থত্ সিদ্ধ। (৬* কারি) 

(৫) ভ্রিগুণ আবিবেকী ৩ বিষয়াতবক বলিয়। ইহার অন্থত্ব 
( পুরুষ হইন্ে ভিন্নত্ব ) সিদ্ধ হইততছে। ১১ কারিকা) 


১৩২ সাংখা দর্শন | 


(৬) তাহার বিপর্যয় ( বিপরীত ধর্মাবলম্বী বলিয়া ) অকর্তৃত্ 
( পুরুষের ) দিদ্ধ হইল। (১৯ কাঁরিকা ) 

পুরুষের দর্শনের জন্য ও কৈবল্য জন্ত ( পুরুষ দেখিতে পাইবে 
এবং দেখিয়া! মুক্ত হইবে বলিয়া ) এবং প্রধানেরও সেই অভি প্রায়ে 
পরম্পরের যোগ্য সিদ্ধ হইতেছে । (২১ কারিক) 

(৮) পুরুষের অর্থনিদ্ধি হইলে (চরিতার্থ হইলে ) শরীর 
হইতে তাহার ভেদ (বিচ্ছেদ) সম্পাদিত হয় বলিয়া, তাহাদের 
মধ্যে বিয়োগ সিদ্ধ হইতেছে । (৬৮ কারিক! ) 

(৯) জন্মঃ মরণ, ও করণ . ১* / হইতে পুরুষের বন্ধত্ 
সিদ্ধ হইতেছে । (১৮ কারিক1 ) 

(১৯) (কুস্তকারের ) চক্রজ্রমণবৎ শরীরের (মুক্তির পরেও ) 
স্থিতি (রূপ ) বিশেষ বৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে । এই দশ মৌলিকার্থ 
ব্যাখ্যাত হইল । (৬৭ কারিক1) দ্দীপিক1” 


০০ 


শিব্পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্জেণ চৈতদাব্যাভিঃ। 
সংক্ষিপ্তমার্ধ্যমতিন1 সমাগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধাস্তম্‌ ॥ (৭১১) 


প্পাঠ। শিষ্পরম্পরয়া আগতং ঈশ্বররুষ্ণেণ চ এতৎ 
আর্য্যাভিঃ | সংক্ষিপ্তং আধ্যমতিন। সম্যক্‌ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্‌। 

অন্বয়। শিষ্পর্পরয়া আগতং এতৎ আধ্যমতিন! ঈশ্বরকূষেগণ 
চ। জিদ্ধান্তং সম্যগ. বিজ্ঞায় আধ্যাভিঃ সংক্ষিপ্তং | 

এতৎ ঈশ্বরকৃষেণ সংক্ষিপ্তম- এতৎ সাংখা-শান্তরম ঈশ্বরকৃষেেণ 
₹ক্ষেপেণ প্রোক্তমূ। কারিকায় সাংখ্শান্ত্র ঈশ্বরকৃষণকর্তৃক 
ক্ষেপে কথিত হইয়াছে । 


পাংখ্য দর্শন । ১৩৩ 


এতৎ বা সাংখ্য শান্তর কিরূপ? শিষ্যপরম্পরায়! (তৃতীয়া 
বিভক্তি) আগতম্‌। কপিল হইতে শিষ্য গ্রশিষ্যাদি ক্রমে আঁগত। 
ঈশ্বরকৃষ্ণ-_কিরূপ ? আধ্যমতিনা এবং সিদ্ধান্তং সমাগ, বিজ্ঞায়। 
বিজ্ঞায় অসমাপিকা! ক্রিয়া_জানিয়া; ইহার কর্তা ঈশ্বররূষজ | 
আরধ্যমতিনা -আর্ধ্য হইয়াছে মতি যাহার, তীহার দ্বার! উচ্চমতি। 
সিদ্ধান্তং নমাগ, বিজ্ঞায়-সাংখ্ের সিদ্ধান্ত সম্যক্রূপে জানিয়া 
অর্থাৎ ধিনি সাংখ্যশান্ত্র মমাগ রূপে বুঝিয়াছেন। 

সংক্ষিপ্তম-সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । কিসে, গদ্যে না পদ্যে 
ন| সৃত্রে? 

আর্য্যাতিঃ _আর্য্যাচ্ছন্দে পদ্ধে। আর্ধাচ্ছনে ৪ পাঁদ। ১ম 
পাদে ১২, ২য় পাদে ১৮১ ৩য় পাঁদে ১২ এবং ৪র্থ পাদে ১৫ মাত্রা । 

হস্বস্কর এবং হৃস্স্বরযুক্ত বর্ণের একমাত্রা। দীর্ঘস্বরের ছুই 
মাত্রা। যুক্তবর্ণের পূর্ববব্তী স্বরের ছুই মাত্রা। এতদ্যতীত (ং) 
এবং ($) যুক্ত শব্দের এবং অবয়বের শেষবর্ণের ছুই মাত্রা ছুই 
ব। একহইতে পারে। 


শিলং মীলং ২ স-ং 

স্ক-১ শ্ব-১ ক্ষি_২ ম্য-২ 
র-১ 

পল) ক-২ প্ত-১ খ্িং 
ষেেল২ 

র-২ গ-১ মাং জ্ঞা-২ 

ল্-ঃ১ চৈ২ ্য-১ য়-১ 
ত-5১ 


১৩৪ সাংখ্য দর্শন । 


য়া ১ ্য।- ২ তি-১ দ্ধ ₹২ 
গু ১ ভিঃ-ু২ না-২ স্তম_২ 
ত.-১ 

৯ ১৮ ১২ ১৫ 


. অর্থ £__উচ্চমতি ঈশ্বরকৃষ্ণ কপিল হইতে শিষ্য পরম্পর! প্রাপ্ড 
সাংখ্য সিদ্ধান্ত সম্যক্রূপে জানিয়া আর্ধা।চ্ছন্দে সংক্ষেপে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 


৭২২, 


সপগ্তত্যা কিল মেহর্থাস্তেহর্থাঃ কৃতন্নশ্য যষ্টিতন্স্ত | 
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবজ্জিত'শ্চাপি ॥ (৭২) 


পদপাঠ। সপ্তত্য। কিল যে অর্থাঃ তে অর্থাঃ কুৎসসস্ত যষ্টিতন্ত্ন্ত | 
আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ পরবাদ [ববর্জিতাঃ চ অপি। 

অন্বয়। সপ্তত্য যে অর্থাঃ তে অর্থাঃ কৃতক্বন্ত ষষ্টিতন্ত্ন্ত কিল, 
আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ, পরবাদ বিবজ্জিতাঃ চ অপি। 

সপ্তত্যা (তৃতীয় )। ৭* শোকের দ্বারা; যে অর্থাঃ-যে 
সমুদায় পদার্থ। ৭৯ শ্লোকের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে । তে অর্থাঃ 
-্সেই সমুদ্ধায় পদার্থ । সেই সমুদ্বায় পদার্থ গোড়াতে কাহার 
ছিল? কৃতন্নস্ত ফধ্রিত্ন্ত্ন্ত কিল -ষষ্টিতস্ত্রেরই । কারিকা, এবং 
যষ্টিতন্ত্রে তবে তফাৎ কোথায়? যষ্টিতন্ত্রে আখ্যায়িক। ছিল, (যথ! 
পিঙ্গলার আখ্যান ) পর মত খণ্ডন ছিল (যথা! যজ্ঞে মুক্তির্ূপ 
পরমত )। কিন্তু কারিকায় তাহ! নাই। কারিকার পদার্থ 
সমূহ কিরূপ ? আখ্যায়িকা বিরহিত এবং পরবাদ বিবর্জিত । 


স।ংখা দর্শন । ১৩৫ 


বিরহিততাঃ _ রহিত? শুন্য । 

বিবর্জিতাঃ» শুন্য । 

পরবাদ -অপর মত থগুন | 

অর্থ £-যটিতান্্ মে সমুদায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
কারিকার গ্রথম হইন্ে ৭৯ শ্লোক পর্যান্ত সেই সমুদায়বিষয়ই 
আলোচিত হষঈয়াছি। যটিতন্ত্রে অনেক মত থণ্ডন এবং আখ্যায়িক] 
আছে, কিন্তু কারিকায় তাহা নাই । 


শেষ। 


পরিশিষ | 


গ্রস্থারস্তেই “দাংখ্য-তব্ব-সমাসের” উল্লেখ করিয়াছি । উহা 
সত্রাকীরে রচিত। জনশ্রুতি এই যে উচ্থাই মহয়ি কপিলের মুল 
জ্ুত্র। তত্ব সমাসে ২৩টি হ্ত্র আছে। তব সমাঁসের 'দীপিকা, 
নামে একটি সুন্দর বাথা আছে। তত্বসমাসে সাংখা দর্শনের 
সমস্ত তত্বগুলি সংক্ষেপে লেখা আছে । নিয়ে তত্বসমাসের স্ত্রগুলি 
এবং দীপিকার ৫টি বিষয়ের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 
১। অথাতস্তত্বসমাসঃ। 
তত্ব সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি, মঙ্গল হউক, তত্ব সকল 
সংক্ষেপে বলি। 
২। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ | প্রকৃতি ৮ প্রকার 
৩। যোড়শকস্ত বিকারঃ। বিকার ১৬ প্রকার | 
৪। পুরুষঃ। আর এক তত্ব হইতেছে পুরুষ । 
৫ ব্রেগুল্তম্। তিনগুণ ; যথা-_সত্ব) রজঃ এবং তমঃ। 
৬। সঞ্চরঃ প্রতি সঞ্চরঃ। উৎপত্তি এবং প্রলয় । 
ণ। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্। গুণ অধ্যাত্বঃ অধিভূত এবং 
অধিদৈব ভেদে ব্যবস্থিত | 
৮। পঞ্চাভিবৃদ্ধয়ঃ ৷ অভিবুদ্ধি বা জ্ঞালেন্র্িয় ৫টি। 
৯। পঞ্চ কর্মযোনয়ঃ | কর্শেক্রিয় ৫টি । 
১০। পঞ্চ বায়বঃ। শরীরে ৫ বায়ু 


১১। 


১৩ | 
১৪ । 
১৫। 
১৬ | 


১৭। 


১৮। 
১৭৯। 
২৬ । 
২১। 
২২ । 
৩ | 


পরিশিষ্ট । ১৬৭ 


পঞ্চ কর্ম্মাতানঃ | কর্মের ৫ স্বরূপ 

পঞ্চ পর্বাবিচ্ভা । অবিগ্ভার ৫ পর্ব বা বিভাগ । 
অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিঃ। অশক্তি ২৮ প্রকাঁর। 

নবধা তুষ্টিঃ ৷ তুট্টি ৯ প্রকার 

অঈধা সিদ্ধিঃ | সিদ্ধি ৮ প্রকার 

দশমৌলিকার্থাঃ ৷ মুল-বিষয় ১* প্রকার 

অন্গ্রহঃ সর্গঃ ৷ গুণের পরম্পর অন্ুগ্রতে সর্গ বা স্ষ্টি 
হয়। 

চতৃর্দশধা ভূতসর্গঃ ৷ তোতিক সৃষ্টি ১৪ প্রকার। 
ত্রিবিধো বন্ধঃ | বন্ধন ৩ প্রকার 

ত্রিবিধো মোক্ষঃ । মুক্তি ৩ প্রকাঁর 

ত্রিবিধং প্রমাণম্‌ | প্রমাণ ৩ প্রকার 

ত্রিবিধং দ্রঃখম্‌। ছুঃথ ৩ প্রকার 

এততৎ সমাক ভ্ধাত্বা কতরত্য হ্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধে- 


নান্ুভূয়তে | 


এই তব সম্যক রূপে জ্ঞাত হইলে মানষ কৃতার্থ হয় সে আর 
ত্রিবিধ তঃথ অনুভব কৰে না। 

অব্যক্ত £-__ইহাই হইতেছে মুল প্ররূতি। লোকে যেমন ঘট, 
বন, শয়ন, ধন কামনাকে জানে ইহাকে সেরূপ ভাবে জানা যায় 
না,_-এই অন্য মূল প্রকৃতির নাম অবাক্ত। অবাক্তের পর্য্যায় 
শব-_গ্ররূতি, প্রধান, অক্ষর, ক্ষেত্র । ইহাই অশব অম্পর্শ অরূপ 
ও অব্যয়, অথচ নিত্য, রস গন্ধাদি বর্জিত । সুরিগণ বলেন, 
ইহার আদি লাই” মধ্য নাই, ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং 
ধরব । ইহা সুক্ষ, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই । ইহা 


১৩৮ পরিশিষ্ট । 


প্রসবধন্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল )। 
ইহার অব্যক্ত । 

তন্মাঞ্র ১--শব্দ তন্মাত্র, রূপ তনম্মাত্র প্রভৃতি ৫ তম্মাত্র ৷ 
শব তন্মাত্র £--ইহা হইতে শব্ধ উপলব্ধি হয়। স্থুল শব্দে উদ্বাত্ত, 
অনুদাত্ত, ষড়জ গান্ধারাদি শন্দ বিষয়ের গ্রভেদ বিশেষ উপলব্ধি 
হয়। কিন্ত মূল শষ তন্মাত্রের কোন বিশেষ নাই । 

অহংকার £-_-অভিমান। আমি শব্ধ করিতেছি আমি স্পর্শ 
করিতেছি, আমি রূপ দেখিতেছি, আমি রসাম্বাদন করিতেছি, 
আমি গন্ধ উপভোগ করিতেছি. আমিই স্বামী, আমিই ধনবান, 
'আাঁমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী,ঃ আমি ধার্মিক, আমি ইহাকে হত্যা 
করিয়াছি, আমি বলশালী শকত্রকে হনন কনিব,- ইত্যাদি যে 
প্রতীতি, ইছাই অহঙ্কার । 

পুরুষ £--পুরুষ অনার্দিঃ চেতন, অগ্তণ, নিত্য, দ্রষ্টাঃ ভোক্তা, 
অকর্তা, ক্ষেত্রবিদ্‌ঃ অমল; ও অপ্রসবধন্মী । 

স্থথ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়! চেতন" | 

ইহাতে সন্ত, রজঃ. বা তমঃ গুণ নাই বলিয়। ইহ “নিগুণ+ | 

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাগ্ভ নহে বলির! নিত্য। প্রকৃতির বিকার 
উপলব্ধি করে বলিয়। ইহা “দ্রষ্টা' | 

চেতন জন্য সুখ, দুঃখ, পরিজ্ঞাত হয় বলিয়৷ ইহ 'ভোক্তা”। 

উদ্দাসীন ও অগুণ বলির! ইহা* অকর্তী | 

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পাঁরে বলিয়া ইহা' “ক্ষেত্রবিত? । 

ইহাতে স্ভাশুভ কর্ম নাই বলিয়া ইহ! “অমল” 

নির্বাজ্জ বলিয়। ইহ! “অগ্রপবধর্মী, অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন 
করেন । 


পরিশিষ্ট। ১৩৯ 


গ্রমাণ £--প্রমাণ ভ্রিবিধ- দৃষ্ট) অনুমান ও আগ্ত-বচন এই 
ত্রিবিধ। 

১। দৃষ্ট প্রমাণ কি? পঞ্েন্্রিয় গ্রাহথ পদার্থ যখন ইন্দ্রিয়ের 
প্রত্যক্ষ হয়, তখন দুষ্ট বলে। 

২। লিগ দর্শনে যে জ্ঞান গন্মায় তাহাকে অনুমান প্রমাণ 
বলে। যেমন, মেঘো দয়ে বৃষ্টি দিদ্ধ হয়? বকশ্রেণী দেখিলে জলের 
অস্তিত্ব বুঝ! যাঁয়। ধুম হইতে অগ্রি। এই অনুমানই শ্রেষ্ঠ । 

৩। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বার! যাঁহা সিদ্ধ না হয়, তাহ! 
আপ্ত-বচন হইতে প্রমাণ হয়। যেমন হন্্র দেবতাদিগের রাজা, 
উত্তর কুক, সুবর্ণময় মের পর্বন্ত, স্বর্গে অগ্মরাগণ আছে ইত্যাদি । 
এই ইন্্রাদি প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু 
বশিষ্টাদি মুনিগণ বলিয়াছেন ইন্দ্রা্দি আছে, ইহা ব্যতীত আগমেও 
আছে। ইহাঁও আপ্ বচন । 

যিনি স্বকরন্মে অভিযুক্ত, রাগদ্বেষবজ্জিত, জ্ঞানবান, শীলসম্পন্ন 
তাদৃশ লোৌককেই আপ্ত বলিতে হুইবে। 

এই ব্রিবিধ প্রমাণের বিষয় কথিত হইল। এই ত্রিবিধ 
পঙ্গাণেব দ্বারা কি সাধিত ব। প্রমাণিত হয়? যেমন লোকে 
মানযন্ত্র দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করে? যেমন প্রস্থের দ্বারা 
ধান্তঃ এবং তুলা যন্ত্রের দ্বারা চন্দন-কাষ্ঠ প্রভৃতির পরিমাণ হয়, 
সেই রূপ এই প্রমাণের দ্বারাও তত্ব সকল, ভাব এবং তৃতের 
জ্ঞান হয়। 
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